সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আন্দোলন 


আনু মুহাম্মদ 


ধর্ষণ এখন আর লুকোছাপা আলোচনার বিষয় নয় । প্রতিদিনের পাএক৷ 
অবিশ্বাস) মাত্রায়, চেহারায় পাঠকদের সাধনে ধর্ষণ নামক বর্ধরতাকে হাজির 
করে। ধর্ষণের স্থান সর্বত্র । গ্রাম-শহর, কর্মক্ষেত্র, রাস্তা, খেলার মাঠ, ফসলের 
মাঠ, যানখাহন, সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিক, সরকারি-খেসরকারি 
অফিস, থানা, খাজত, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদঢালয় এবং নিজের ঘরবাড়ি । সময়ের 
কোনো ঠিক নেই। সকাল-দুপুর-বিকাল-সন্ধযা-রাত-গভীর রাত । ধর্ষিতা সব 
বয়সের । তারা সব শ্রেণীর, সব পেশার, তবে বলাই খানুল্য. অধিকাংশই শ্রমজীবী 
নারী, বালিকা-কিশোরী-তরুণী | 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে, সতীর্থ কোনো ছাত্র যে এ রকম ধর্মণের ভূমিকায় 
নামতে পারে সেটা বোধ হয় এতোদিন সামাগিক বোধের বাইরে ছিল । উউগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়, খার্নশাল কলেজে এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এর আগে কয়েকটি 
নির্যাতনের ঘটশা শোনা গিয়েছিলো । কিন্তু তীব্রভাবে সবাইকে চমকে দিয়েছে 
জাহাঙলগীরনগন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক খটনাবলী। মেয়েরা শতো-হাজারে 
প্রতিদিন এখন ক্যাম্পাসে মিছিল করছে, কেননা তারা নিশ্চিত জানে নির্যাতন 
ঘটেছে, ঘটে যাচ্ছে, তাদের বক্তব্য - নির্খাতকদেরও তারা মোটামুটি টেনে । 
তাদের পম্মে' এসবের প্রতিকার না হওয়া পর্যগ্ত ক্লাস করা, এই ক্যাম্পাসকে 
নিজের ভাবা, ধর্ষণকারীদের সঙ্গে একই কাতারে দীড়িয়ে ডিগ্রি নেওয়া অসম্ভব 
হয়ে দাড়িয়েছে । সে জন্য তাদের এখন একমাত্র কাজ যতো জোরে স্ব নিজেদের 
প্রতিবাদ উচ্চারণ করা, ঘতো তীব্রভাবে সম্ভব নিজেদের ঘৃণা জানানো । এই 
আন্দোলনমুখর অবস্থার মধ্যেই শিক্ষক রেহনুমা আহমেদের উপর হামলা হয়েছে। 
এর বিচার শিক্ষকরা চাইছেন, আরো অনেক জোরদারভাবে চাইছে আন্দোলনরত 
ছাত্রী ও ছাত্ররা । 

যে ছাত্রী ধর্ষিতা হয়েছে, তার দুঃস্বপ্নের, কষ্ট আর অবিশ্বাস্যমাত্রায় জীবনের- 
সময়ের-স্থানের ধোধের বদলের চিত্র অন্য কে অনুষখ করতে পারে? একই রকম 
আক্রমণের শিকার অন্য আরো অনেক মারীর মতো, তার জগতও এখন ভিন্ন 
হয়ে গেছে । নিজেদের প্রিয় ক্যাম্পাস, আত্মীয়-স্বজন, খগ্চুদের কাছে গল্প করা 
সবুজ গাছে ঢাকা মাঠ, অতিথি পাখিতে ভরে ওঠা লেক, খেলার মাঠ, শহীদ 
মিনার, নিজের বিভাগ, লাইবেনি ৮ত্বর, নিজের চেনা অনেক-দেখা সতীর্থের মুখ, 
নিয়, সহজ, ছুটে বেড়ানো ক্যাম্পাস, এসবের এই পুরো বোধ কয়েক মিনিটে 
পুরে পাণ্টে যায়, স্বর্গ কয়েক মুহূর্তে হয়ে ওঠে নরক ৷ এই অপমান, এই এষ্টের 
শেষ কোথায়? সারাটা জীবন এই দুঃসহ ন্মৃতি টেনে বেড়ানো, ঘুমে জাগরণে 
তাড়া করতে থাকে অমানুষদের অস্রহাসি। তার উপর সানাক্ষণের দুশ্চিস্তা, কে 
শা জেনে যায়। অপরাধটা তো তারই । নারী হিসেবে জন্মই হয়ে দীড়ায় তার 
আজন্ম পাপ। 

গার্মেন্টসের কিশোরী শ্রমিকের ক্লান্ত পায়ে বাসায় ফেরার সময় সারাদিন 
আড্ডা মারা, মালিকের পয়সা থাওয়া মান্তানদের হাতে লুট হয়ে যায় কিংবা 
বকেয়া দেওয়ার কথা বলে মালিক সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে একের পর এক ধর্ষণের বীভৎস 
উৎসবে মেতে ওঠে । পুপিশের কাছে অভিযোগ করা মানে আরেকদফা আক্রান্ত 
এমনকি গুম হয়ে যাওয়ার সন্তাবনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর অবস্থা এর থেকে 
কোনদিকে আলাদা? এখানেও প্রতিবাদ করা যায় না, প্রতিরোধ করা যায় না। 
স্মৃতিকণ৷ বিশ্বাসের মতো সাহসী, দৃঢ় মনোবল নিয়ে দুর্বৃত্ত এবং প্রাওকুল আইন- 
বিঢার-রাষ্ট্রীয় ধ্বস্থার মুখোমুখি দাড়ানো অবস্থায় কজন আসতে পারে? জনের 
পক্ষে আসা সন্তবঃ সাক্ষী দিতে যাওয়া বিশ্বদিালয়েও বিরাট হুমকির ব্যাপার । 
সন্ত্রাসী-ধর্ষণকারীর নেতৃত্ ত্রাস সৃষ্টি করা হতে থাকে। ভুমকি চলতে থাকে 
বিভিন্নভাবে । প্রশাসন 'প্রমাণ খুজে পায় না'। খোজার যে খুব আগ্রহ আছে তার 
প্রমাণ পাওয়াও কঠিন । তবুও এটা বিবেকের জায়গা, ফ্রিমদের স্থান । 

ধর্ষণ কেন সমাজে বেড়ে যাচ্ছে, এই সমাজে ছড়ানো তার "জনপ্রিয় কিছু 
যুক্তি আছে। এগুলো নিম্নরূপ : 

*্ মেয়েদের আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, চলাফেরা ক্রমশ এমন হয়ে 
দীড়াচ্ছে যে তাতে "স্বাভাবিক" ভাবেই ছেলেদের মধে| যৌন ইচ্ছা জাগ্রত 
হয়। 

%& মেয়েদের উদ্কানিই এর ধান কারণ । 

ক্ষ মেয়েদের থাকার কথা ঘরে, তান্না এতো বাইরে থাকপে তো ছেলেদের মাথা 
খারাপ হবেই। 


কিন্ত যা খবরাখবর আমঞ্না পত্রিকার পাতায় দেখি তাতে তো পরিঙ্ছার খে, 
ধর্ষণ ব্রাস্তায় যতো হচ্ছে তান চেয়ে বেশি হচ্ছে ঘরে বা কর্মক্ষেত্রে । আর থাপ! 
ধর্ষিত হচ্ছে তাদের পোশাক নিয়ে কায়দাকানুনের সুযোগ কোথায়? আর যৌন 
ইচ্ছা তো বাস্তব, শুধু ছেলেদের কেন মেয়েদের ক্ষেত্রেও । যেকোনো সু খাভাবিক 
নারী বা পুরুষেরই যৌন আকাভ্থা থাকবার কথা । কিন্তু যৌন-আকঙ্থায সঙ্গে 
ধর্ষণের কি সম্পর্ক? ধর্ষণকারী খলে অভিযুক্ত কয়জন পুরুষের শতকরা +তোজন? 
খুবই কম। 

ধর্ষণ রি? এটা কি কেবলই যৌনক্রীড়া? তা ঘদি হয় তাহলে সব যোনক্রীড়াই 
কি ধর্ষণ? মা। যৌনসম্পর্ক পারস্পরিক ভালোবাসার ব্যাপার, পাএস্পরিক 
শ্রদ্ধাবোধের ব্যাপার । পারস্পরিক সম্মতি এখানে সবচেয়ে গুরুতুপূর্ণ। কোনে। 
কম বলপ্রয়োগ, কোনো রকম ফাঁকি, কোনো রকম প্রতারণা থাকণে ৩1 আর 
মানবিক যৌনসম্পর্কের ব্যাপারে থাকে শা । যে কেউ কথা তুলতে পারেন, তাহলে 
পতিতাবৃত্তি কি? তাহলে ভালোধাসাহীন দাম্পত্যজীবন কি? এগুলো ধর্ষণেরই 
ভিন্ন ভিন্ন লুকানো রূপ । এগুলো এই অমানবিক সমাজের বীভৎনতার মধ্যে 
আটকে থাকা মানুষদের কাতর জীবনের এক একটি চেহারা । আর এই বীভণ্চদ৩1 
সকল মাত্রা অতিক্রম করে নারকীয় উল্লাসে নারীর উপর একক বা দলগতভাবে 
যৌন আক্রমণে । 

ধর্ষণের শিকার একগন নারী ধর্ষণকারীর চাইতে বর্তমান সমাজের চোখে 


, যেন অনেক বেশি অপরাধী । সামাজিক সম্মান, মর্যাদা, ভবিষ্যৎ, পরিবারের 


সম্মান-ইজ্জত ইত্যাদি যেন ধর্ষিতার জন্যই হুমা সম্ম্থীন হয় । সে কারণে 
ধর্ষণকারী বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর ধর্ষিতা কুঁকড়ে থাকে, তার দুশ্চিন্তা _ 
আবার না কেউ জেণে ফেলে। তার নিজের জন্য শুধু নয়, পারবারের স্বার্থেও 
তাকে এটা গোপন করতে হয়। ধর্ষিতা আর নির্যাতিতার এই পরাজিত অবস্থাই 
ধর্ষকদে্ আলাদা শক্তিদান করে । তারা ধর্ষিতার সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে 
বেড়ায়, হাসে, কৌতুক করে, ব্ল্যাকমেইল করে, নিণের ক্ষমতার আনন্দে অধিকতর 
অপরাধে প্রবৃত্ত হয় । আর নির্যাতিতা মুখ লুকায়, জনদের কাছেও প্রতিনিয়ত 
সে আক্রান্ত হতে থাকে । 

'জন্রলোক'দের গায়গ।, বিবেকের জায়গা, 'উচ্চবোধ'-শিক্ষা-সংক্কতির জায়গা 
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও এই অবস্থার কোনো অন্যথা হয়নি । ধর্ষণের 
বিচারের দাবিতে বিশ্বদ্যালয়েন প্রায় সকল ছাত্রী যখন সংঘবদ্ধ হয়েছে, আন্দোলণ 
করছে তখন এই প্রশংসনীয়, গর্বের এবং স্বস্তিকর ঘটনা অনেক জদ্রলোকেরই 
বিরক্তির কারণ হয়েছে। বিরক্ত লোকদের অনেকেই ক্ষমতার সঙ্গে খুক্ত। 
অনেকে এখন ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত নন কিন্তু সেই সন্তাণাকে জীবন্ত রাখতে আগ্রহী । 

প্রতিবাদী নারীকে বেকায়দায় ফেলার একটা মোক্ষম অস্ত্র আছে 
ক্ষমতাবানদের, সেটা হলো নারী চিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং এটা সব সময়ই 
কাজে লাগানো হয় । ইয়াসমিনকে পতিতা বানানোর চেষ্টা হয়েছিল, পাচ বছরের 
তানিয়াকে নিয়েও এই একই চেষ্টা হয়েছে। প্রতিবাদের শক্তির কারণে এই চেষ্টা 
সফল হুয়নি। জাহাঙ্গীরনগরেও একই চেষ্টা শুরু হয়েছে। প্রতিদিনের কথায় 
প্রতিখাদী মেয়েদের বিরদ্ধে বিষোদগ!র তো আছেই, এখন অন্য পথও দেখা 
যাচ্ছে । সে কারণেই কোনো রিপোর্ট না হলেও গত ২৬ আগস্ট জা.বি. ছাত্রীর 
বিরদ্ধে প্রচারণা রে একটি রিপোর্ট যখন একটি দৈনিক পত্রিকাতে ছাপা হলো 
তখন কয়েক ঘন্টার মধ্যে তার বহুসংখ্যক ফটোকপি দিয়ে ক্যাম্পাসের গাছ, 
বৈদ্যুতিক খুঁটি, নোটিশ ধোর্ড, দেয়াল, হুল, বিভাগ সব জায়গা ছেয়ে ফেলা 
হলে৷ | এতো ত্রিত এতো গোছানো, এতো ব্যাপক মাত্রার কাজ দেখে পরিষ্কার 
ধোখা যায় যে, এই খবরে লাভবান হওয়ার মতো লোকজন ক্যাম্পাসে আছে 
এবং তারা খুবই শক্তিশালী । 

ছাত্রীরা যখন ধর্ষণের বিচার চাইছে তখন ক্যাম্পাসের জদ্রলোক-জদ্রমহিলাদের 
অনেকের মন্তব্য নিম্নরূপ : 

'প্রমাণ কোথায়? এমনি এমান বিচার চাইলেই হালো?' 

“রাস্তায় বের হও কেন?' 

'রাতে ঘোরাঘুরি করবে তোমরা, আর কিছু হলে বিচার চাইবে এটা কি?" 

“ছেলেদের হলে যাও কেন?' 

'আরো প্রেম করো!" 

'মেয়েদের দোষেই এরকম হয়েছে।' 


“আর মুখ দেখাতে পারি না" ইত্যাদি । 

বলাই বাহুল্য, এ সব কথায় ইঙ্জিত খুব স্পষ্ট । মেয়েরাই অপরাধী, রাতে 
মেয়েদের বের হওয়া কিংবা প্রেম করা কিংবা চলাফেরাই এর জন্য দায়ী । আর 
নির্যাতনের বিচার চাওয়াই যেন বড়ো অপরাধ। অন্যের কষ্টে, অন্যের সমস্যায় 
নির্বিকার থাকাই তবে প্রশংসনীয় কাজ। একজনের বেদনার গ্রতিবিধান করতে 
খ্তজন যেভাবে খুকি নিয়ে এগিয়ে আসছে এটা যে কতোটা ভরসার, কতোটা 
বড়ো, তা এই ক্ষুত্রদের কে বোঝাবেঃ আর নির্ধাতনের একটা ঘটনা ঘটলে তার 
প্রমাণ বের করা, তার বিচারের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ না নিলে তার 
অস্তিত্বের যৌক্তিকতা কি? অপরাধীদের শায়েস্তা করার বদলে নির্যাতিতের 
দায়দায়িত্ব থোজার সময় এরা মনে রাখেন না যে দুর্বৃত্তদের জন্য ক্যাম্পাস 
স্বর্গরাজ্য হলে তাদের কিংবা তাদের স্বজনদের নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে লা । সে 
জনা সমাধান নিয়ে তাদের চিন্ডা এক জায়গাতেই ঘ্বুরতে থাকে । 

“সমাধান কি তবে?" 

“মেয়েদের চলাফেরা, জীবনযাপন কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে হবে । সূর্যাস্ত আইন 
বলবশখাকতে হবে ।” 

“আর দুর্বৃত্তদের কি হবে?" 

'প্রমাণ তো নেই । আর তাছাড়া ছেলেদের তো একটু আধটু ,. .' 

“এই ছেলেরা কি সবাই না শুটিকয়ঃ দুর্বৃত্তদের রক্ষার জন্য সব ছেলেকে দোষী বানানো 
কেন? কেন ছেলেমেয়ের স্বাভাবিক সম্পর্ককে অভিযুক্ত করা? 

হাহাহা, ১১? 

আর এসব থেকে বিষয়টা দাড়ায় এই, প্রমাণ বের করা বা শাস্তি প্রদান 
“অসম্ভব' বলে দুর্বৃত্তদের বসবাস ও চলাফেরা হবে অবাধ এবং তাদের ভয়ে 
নাগরিক বিশেষত মেয়েদের ঘরে বসে থাকতে হবে, যদিও তারপরও তাদের 
নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে না। প্রশাসন দুর্বৃত্তদের সঙ্গে মিলে শাস্তি শৃডখলা 
নিশ্চিত করবে, শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করবে আর সবাইকে মনে করিয়ে দেবে 
যে, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। 

জাতীয় ভাবেও আমরা একই ধরনের আওয়াজ শুনি । শ্রমিক মেয়েরা জীবিকার 
থ্রয়োজনে দিনে বা রাতে বের হয়ে কিংবা মধ্যবিত্ত মেয়ে প্রেম প্রত্যাখ্যান করার কারণে 
ধর্ষিতা হচ্ছে যখন, তখন উপদেশ __ তাদেরই সাবধান হতে হবে। কিন্তু তারা 
সাবধান হয়ে জীবনজীবিকার সব রাস্তা বন্ধ করে, লেখাপড়া বন্ধ করে যদি ঘরে 
বসে থাকে তাহলে কি এই নির্যাতন থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে? কাগজেই দেখা 
যায়, ঘরে ঢুকে, ঘর ভেঙে ঢুকে স্বজনদের সামনে ধর্ষণ হচ্ছে এবং ধর্ষণকারীরা 
নিশ্চিন্তে ঘরেও বেড়াচ্ছে । আর ঘরের নির্মাতন তো আছেই । অন্যদিকে যাদের 
ঘরই নেই তাদের কি হবে? হায়েনাদের সামনে থাকাই কি তাদের নিয়তি? 

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গেই এ বিষয়ে' আরো কথা বিবেচনা করা যায় । যারা 
'ধ্রমাণ' ৰা 'রাত' নিয়ে আসর গুলজার করছেন তারা কি এখন ব্যাখ্যা করতে পারেন, কেন 
সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্বেও এর আগে অনেকগুলো বিচার হয়নিঃ কেনই বা দিনদুপুরে, 
কোনো জঙ্গলে নয়, বিভাগের আশেপাশেই মেয়েদের উপর সংঘবদ্ধ হামলা হয়? কয়েক বছর 
আগে আমাদেরই আরেক ছা্রীর উপর হামলা ও তাকে অপহরণের ঘটনা ঘটেছিল । ঘটনাটি 
ঘটেছিল দিনেদুপুরে । অনেকের চোখের সামনে । অপরাধী ছিল একইভাবে সে সময়কার 
ধভাবশালী ছাত্র-মাস্তান। শাসনের নিজন্বউদ্যোগে নয়, ছাত্রীদের আন্দোলনের চাপে তদন্ত 
ইত্যাদি হয়েছিল । এ সব তৎপরতা কতোদূর যাবে সে সম্পর্কেঅপরাধী এতোই নিশ্চিন্ত ছিল 
যে, সে মজা করতো, বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ঘুরে বেড়াতো । আসলেই তার কিছুই হয়নি । ডিথি 
নিয়ে ঠিকই বাইরে চলে গেছে। মেয়েটি পড়াশোনা চালাতে ঠেষ্টা করেছিল কিন্তু হয়রানি 
অব্যাহত থাকায় ২য় বর্ষেই তাকে ক্যাম্পাস ছাড়তে হয়েছিল। রাতআরএ্মাণনিয়ে তর্কবাগীশরা 
তখনো মেয়ের দোষই খেঁজার চেষ্টা করেছেন । এরকম ঘটনা আরো শোনা গেছে, শাসনের 
মুল ভূমিকাই ছিল সেগুলো ধামাচাপা দেওয়া । 

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রধানত শিক্ষকরাই চালান । কিন্্র তারপরও জাহাঙ্গীরনগর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপরই ছাত্র-মান্সনদের একাধিক শারীরিক হামলার যে ঘটনাগুলো 
বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে সেগুলো প্রশাসন ধামাচাপা দিয়ে দিয়েছে । এখানে শিক্ষক সমরূপ 
একটি গোষ্টী নয়, ক্ষমতার সঙ্গে তার যোগাযোগ, সমীকরণ ইত্যাদিই গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো 
দিয়েই তার অবস্থান ঠিক হয় । এসব বিবেচনায় ক্লাস না করা, পরীক্ষা না দেওয়া, বু 
অপকর্মের নায়ক তথাকথিত ছাত্রও সরকার ও ক্ষমতাবানদের সঙ্গে যোগাযোগের কারণে 
শিক্ষক পরিচালিত প্রশাসনের কাছে শিক্ষকদের চাইতে অনেক বেশি গুরুত্ব পেতে পারে এবং 


পেয়েও থাকে । সাধারণ ছাত্রী বা ছান্রদের অবস্থা তাহলে কি তা সহজেই অনুমান করা যায়। 

সে জন্য প্রশাসন আর তার সঙ্গে যুক্ত বিশেষ 'ভ্প্রলোক' দের উপর ভরসা করি কিভাবে? 
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ছাত্রীরা, মেয়েরা, অন্য অনেক জায়গার মতোই, এই 
ধরনের “জন্রলোক'দের চাইতে বহ্ুবারনই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে । এ জন্য 
তাদের অভিনন্দনের বদলে তিরস্কারের মুখোমুখিই হতে হয়েছে বেশি । বর্তমান 
অধিপতি সামাজিক বোধ তাদের তিরস্কারই করবে কিন্তু এই প্রতিবাদী ছাত্রীরাই, 
প্রতিবাদী ছাত্র ও শিক্ষকদের পাশাপাশি, আমাদেক সকলের সাহস. আমাদের 
সকলের ভরসা, বর্বর-দুর্বৃশ্ত শাসিত শিক্ষাঙ্গন ও সমাজ থেকে বেরুনোর এবং 
তাকে পাল্টে ফেলার ব্যক্তিক-সামষ্টিক চেষ্টার অন্যতম অবলম্বন । 


২৯ আগস্ট, ১৯৯৮ 
আনু মুহাম্মদ: শিক্ষক, অর্থনীতি ও নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 
(ভোরের কাগজ, ০৩-০৯-৯৮) 


৩ শহিদুল গ্রঅম/?ক (পূর্ণিমা ৩০-০৯-৯৮) 


[0] ২রা সেপ্টেম্বরের অমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ছাত্রী 
ছাত্ররা সমর্থন জানাতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন । 


৫৭ 


১২২ 


মানস চৌধুরী 


“খচ্চর কেন দাড়িয়ে ঘুমায়?' শৈশবে প্রশ্রটার. মজাদার উত্তর ভাবা সম্ভব ছিল। 
হেঁটে বা দৌড়ে ঘুমানো ঢের কঠিন, তাই দীড়িয়ে দাড়িয়ে ঘুমায় । কিংবা “বিছানাতে 
যা ছারপোকা, বাধ্য হয়ে দীড়িয়েই ঘুমায়" । কিন্তু শৈশব বহুকাল অতীত. অভিজ্ঞতাও 
এখন বিশেষ মজার হওয়ার কারণ নেই । তাই খচ্চরের দীড়িয়ে ঘুমানো বিষয়ক 
জিজ্ঞাসার নতুন এবং সদুত্তর প্রয়োজন । সেটা আরো বিশেষভাবে প্রয়োজন আমি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করি বলে, বিশ্ববিদ্যালয়কে মোটা দাগে সরলভাবে 
শবিবেকবান'দের তীর্থস্থান (মাস্তানদের ও তার সুরুবনীদের আখড়া নয়) মনে করা হয় 
বলে, সেই 'বিবেকবান'দের কর্মকাণ্ড ও মোস্তানদের) পোষণ-তোষণ নীতির সামাজিক 
বিশ্লেষণ অপর্যাপ্ত রয়ে গেছে বলে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও স্বার্থের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়- 
কাঠামোগুলো কোন বন্ধানে বন্দী তা নিয়ে মেলা কথাবার্তা তেমন হয়নি বলে এবং 
সর্বোপরি, গত দিনগুলোতে অন্য বিষয়ে আর কোনো লেখাই আমি এগিয়ে নিয়ে 
সার্মথা রাখেন। বিশেষত পত্রপত্রিকার সুস্পষ্ট 'ধর্ষণবিরোধী' অবস্থানের কারণে এ 
বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন মানুষজনের মুখ দেখতে পেরেছে । তাই দেশ যখন ভয়াবহ 
বন্যায় আত্রান্ত, যখন মাথাতে আর কিছু থাকা সঙ্গত ছিল না. যখন নিম্গশ্রেণীর 
সর্বহারা মানুষদের আরো করুণ জীবনের নিমর্মতাই ভাববার ছিল, তখনো কিন্তু কিছু 
মানুষক্তনকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ভাবিয়ে তূলেছে। এ কথা সত্য ঘে, 
ত্রাণ শিবিরে ধর্ষণের ঘটনাগুলো চাপা পাড়ে গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের খবরের কারণে। 
কিন্তু এ কথাও সত যে, শিক্ষিত ভদ্দরলোক মধ্যবিস্তদের মধ্যে ধর্ষণ ও যৌন 
হয়রানি হয় না' বলে যে সতুপ্ত দূরত্ববোধ এই শ্রেণীর মানুষরা তৈরি করেছিলেন 
সেটার কপটতা ও ভগ্ডামি অতান্ত নাঙ্গাভাবে সামনে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণ 
হয়েছে কি হয়নি এই বির্তক শুধুমাত্র প্রশাসকদের পক্ষেই করা সম্ভব, বাস্তবতার চেয়ে 
'ইজ্জত' ও “কুরসি' যাদের কাছে বেশি গুরুত্পূর্ণ ও কাঙ্খিত । সুতরাং সেটা আমার 
আগ্রহের বিষয় নয় । আমার আগ্রহের বিষয় পুরুষালি সহিংসতার পরিবেশ মার মধ্যে 
(এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েরও) নারীরা আতঙ্কে ভুগছেন, নিরাপত্তাহীনতায় ডুগছেন। 
ধর্ষক কিংবা নির্যাতকের সংখ্যা পাচ না সাত সেটা পুরুষালি সহিংসতা বোঝার ক্ষেত্রে 
কোনোভাবেই সহায়ক নয়। প্রত্যক্ষ নির্যাতনকারীর সংখ্য। যাই হোক না কেন 
পরোক্ষভাবে সেই নির্যাতনকে অনুমোদন দেওয়ার পরিবেশ সমাজে আরো ব্যাপক। 
সেই ব্যাপক পরিসর অনুধাবন না হলে পুরুষালি সহিংসতা এবং পুরুষালি দাপটকে 
কোনোমতেই চেনা যাবে না। পুরুষালি সহিংসতা ও দাপটের প্রথম গুরুতৃপূর্ণ দিক 
হচ্ছে নারীবিদ্বেষ । নানাভাবে সেই বিদ্বেষ ক্রিয়াশীল । এই বিদ্বেষের কারণেই প্রশ্নগুলো 
উত্থিত হয়: মেয়েটি কোথায় ছিল? কেমন ছিল? কটায় ছিল? চালচলন? আশেপাশের 
বহু মানুষজন অত্যন্ত সহজ একটা পার্থক্যকে এড়িয়ে গেছেন এবং যাচ্ছেন এই 
কারণেই । তা হলো: ছাত্রীদের (ছাত্রদেরও বলা উচিত কিন্তু প্রায়ই তারা সেটা ভুলে 
যান) সম্ভাব্য আচরণবিধি এবং যৌন আক্রমণের ধারণাগত পার্থক্য । আচরণবিধি যদি 
গুরুত্বপূর্ণ হয়ই ভবে তা ছাত্রের জন্য, পুরুষের জন্যও বানাতে হবে এবং সেটা একটা 
প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এক ধরনের পদক্ষেপ । ছাত্রীদের প্রতি ও নারীদের প্রতি যৌন 
আক্রমণ মোকাবিলার জন্য নীতিমালা ও কার্যপদ্ধতি গ্রহণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ । 
এই দুটো বিষয় ঢালাওভাবে গুলিয়ে ফেলা সম্ভব হয় নারীবিদ্বেষী মনোভাবের কারণে 
এবং হরহামেশা সেটা চারপাশে ঘটছে। ঘটাচ্ছেন 'বিবেকবান' মানুষরাই ৷ অবশ্য 
শিক্ষিত ভদ্দরলোক শ্রেণীর যে অংশ নারী-পুরুষ সম্পর্কের গ্রহণযোগ্যতা খুঁজে পান 
শুধুমাত্র কাবিননামার জোরে. তাদের কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করার থাকতে 
পারে না। তাদের মাথার নারীবিদ্বেষী চিন্তাভাবনা সাফসুতরা করার জন্য মহানায়িকা 
(ইতিহাসে মহানায়িকাদের কোনো উল্লেখ নেই, পুরুষরাই ইতিহাস লিখবার সুযোগ 
পেয়েছেন) প্রয়োজন, সাধারণ বুদ্ধির মানুষের কাজ সেটা নয়। 

পুরুযালি সহিংসতার আরেকটি দিক হচ্ছে, আন্দোলনবিরোধী মনোভাব । আন্দোলন 
যে বিষয়েই হোক. পুরুষালি সহিংদতা তা বরদাশত করতে পারে না । বিশেষ করে 
আন্দোলনকারীরা যদি হন ছাত্রী বা নারী তাহলে পুরুষ অন্তর বিষাক্ত হয়ে ওঠে । 
আরো বেশি বিষাক্ত হয় তাদের অন্তর যারা বিদামান ব্যবস্থার সপক্ষে থেকে জীবনে 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদই হোক । কারণ খুবই পরিষ্কার । আন্দোলন সাধারণত 
দানা বেধে ওঠে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে। ব্যবস্থার পেয়াদারা তা 
মানবেন কেমনে? সকল স্থিভাবস্থা এই কিসিমের পেয়াদা/পণ্তিতদের দারুণ প্রিয়। 


স্থিতাবস্থা তাদের অস্তিত্বকে সমুন্নত রাখে ৷ এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় যারা 
খুব একটা সরাসরি এরশাদের নুন খেতেন না _ তাদেরও একটা গুরুতৃপূর্ণ অংশ 
গাইগুই করে আন্দোলন নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতেন । "আচ্ছা কি হবে এসব করে?" 
*আমাদের মতো দরিদ্র দেশে কিইবা পাওয়া যাবে? এসব আর কি। অবশ্য ঝামেলবিহীন 
“বৃক্ষ র্যালি' কিংবা “সকলের জন্য স্বাস্থ্য পদযাত্রা" এদের খুব প্রিয় । সেটাতে তো আর 
কারো কষি খুলে যাওয়ার ভয় থাকে না । কিন্তু এদের সামনে নারী দিবসের শোভাযাত্রা 
খুবই অসহ্য হয়ে দাড়ায় । কাগজের দাম দিয়ে কোনো মিছিল হলেও এরা নিমতিতা 
মুখ করে তাকিয়ে থাকনে, মিছিলে ছাত্রী থাকলেতো কথাই নেই । এই সকল 'বিবেকবান' 
"জাতির কাণ্তারি' ভীতু. লোভী পন্তিতবর্গ ৷ কথাগুলো এলো এ কারণে যে. নারীরা বা 
এই মুহুর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে একাট্টা হওয়া মানেই 
তাদের প্রতিপক্ষকে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ করতে পারা নয়। এই লড়াকুদের প্রতিপক্ষের 
সন্তাব্য ব্যাপকতার প্রসঙ্গ ভাবতে গিয়েই কথাগুলো বলা জরুরি হয়ে দাড়ালো । 

পুরুষালি সহিংসতার তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুতুপূর্ণ দিকটা খানিক জটিল। 
সাদা চোখে সেই সহিংসতা ও দাপটকে চেনা সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা অন্যত্র 
একগাদা লেঠেল পয়দা করা এবং ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার কর৷ এই সহিংসতার বৈশিষ্ট্য । 
লেঠেলদের প্রচিলত নাম “মান্তান' বা 'ক্যাডার' । প্রচলিত নষ্ট ব্যবস্থায় এই লেঠেলর। 
অবশ্য নির্বাচনে জিতে কিংবা "রাজনৈতিক দলের আনুকৃল্যে 'নেতা' বা "ছাত্রনেতা 
অফিসিয়াল পরিচয় পেয়ে থাকে । 

কিন্তু যে কথা বলা প্রয়োজন, লেঠেলদের বেড়ে ওঠাটা কোনোভাবেই স্বয়ংসম্পূর্ণ 
কোনো বিষয় নয়। রাষ্ত্রীয়তাবে মদদ যোগান দেওয়া হয়ে থাকে তো বটেই, খোদ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যকার 'বিবেকবান' পপ্তিতরাও এদের দৃধ-কলা খাইয়ে বড়ো করেন। 
সেসব প্রশাসক পণ্তিতরা লেঠেলদের হল দখল দেখতে পান না. নির্বিকার থাকেন 
চোখে ঠুলি পরে। তারা ক্যাম্পাসের টেন্ডার আত্মসাৎ করা সম্পর্কে নীরব থাকেন। 
না প্রশাসক পণ্ডিতরা, এমনকি তাদের বিরাট খরচাপাতির উৎস সম্পর্কে কৌতৃহলও 
জন্মায় না পণ্তিতদের ৷ হলের ক্যান্টিনগুলোর খাতায় মান্তানদের ফেরত না দেয়া 
টাকার পরিমাণ কতো সে বিষয়েও তেমন কোনো ধারণা না থাকার অভিনয় করেন 
হল প্রশাসক পণ্তিতবর্গ। ছাত্রীরা উত্তান্ত হচ্ছে কাদের দ্বারা _. তা নিয়ে প্রশ্ন করা এর৷ 
বেয়াদবির পর্যায়ে দেখেন। এই ধরনের পপ্তিত প্রশাসকবর্গ লেঠেলদের প্রতিরোধ 
করার কথা সাধারণত ভাবেন তো না-ই. উল্টো অনেক ক্ষেত্রে লেঠেল গুপ্তাদের উদ্দেশ্য 
ও স্বার্থের সঙ্গে আস্তিক বন্ধনে একাত্ম হয়ে পড়েন । সেটার প্রকাশ ঘটে সাধারণ 
শিক্ষার্থীদের প্রতি বিদ্বেষী আচরণের মধ্য দিয়ে । একটা ছোট উদাহরণেই ব্যাপারটা 
পরিষ্কার হয়ে যাবে । যে সময়টাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বাসে ছাত্রছাত্রী ওঠা নিয়ে 
মাইক্রোবাস বা হলে আসন রহস্যক্তনক (1) ভাবে লেঠেল গুপ্তারা পেয়ে থাকে । তার 
মানে প্রশাসনিক পদের 'বিবেকবান' পণ্ডিতদের বিরোধ ঘটে সাধারণ শিক্ষার্থীর সঙ্গে 
আর প্রশ্রয় ঘটে থাকে গুপ্তাদের প্রতি । এ কথা সকল পদস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
লয়, তবে এটাই সার্বিক ব্যবস্থা । 

অভিজ্ঞতা হতেই বলি। "৯১ সালের জাকসু নির্বাচনে আহি একজন প্রার্থী ছিলাম । 
জাহাঙ্গীরনগর ক্যাম্পাসের বড়োমাপের পেটোয়া মাস্তানরা তখন নিশ্চিতভাবেই বিএনপি 
সমর্থিত ছাত্রদলে অবস্থান করছে । এ সকল ক্ষেত্রে যা ঘটে ভোটাররাও এই গুপ্তাদের 
দাপটে সমর্থক হয়ে পড়েছেন । তারা (গুপ্তারা) অনেকেই প্রার্থীও বটে । ছাত্রদলের 
প্যানেলকে প্রতিরোধ করার জন্য মোরচানুক্ত হয় কয়েকটি দল । কয়েকটি বাম সংগঠনের 
সঙ্গে অনিবার্ধভাবেই ছাত্রলীগণ্ড তখন দেই মোর্চায়। নির্বাচনের দিন মধারাতেই টের 
পাওয়া গেছে ভোটারদের ভোট মোর্চার বিপক্ষেই গেছে । জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলই 
জিতছে তবে মোর্চার দুয়েকজন এগিয়ে আছে। বিষণ্ন মনে যখন আমরা ঘুমিয়ে তখন 
খুব ভোরে একজন আমায় ডাকতে এলো নির্বাচন কমিশন অফিসের পক্ষ থেকে । 
মোর্চার সবাই হেরেছে কিন্তু আমি 'টাই' করেছি। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যেতে হবে । 
কিন্ত্র সিদ্ধাত্ততো উপাচার্যের নেওয়ার কথা অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী, টস বা অন্যকিছু । 
ক্লান্ত শরীরে ও মনে নির্বাচন কমিশন অফিস পর্যন্ত যেডেই অফিসের সামনে ঘিরে 
ধরলে ক্যাম্পাসের 'নেতা'রা। বক্তব্য একটাই, প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে হবে। 
প্রত্যাহার করা না হলে মারধর করে কিভাবে কি করাতে হয় তা যে তারা জানে 
সেটাও ঘোষণা করতে থাকলো । খুনের হুমকি-ধামকিও চলতে থাকলো ৷ এসকল 
ঘটতে থাকলো নির্বাচন কধিশন অফিসের দরজার বাইরেই ৷ এমনকি একটু পরে 


অফিসের মধ্যেই. প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও উপাচার্ধসহ অন্যান্য পদস্থ শিক্ষকদের 
সামনেই । অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী টস হওয়ার কথা সেটা উপাচার্যকে মনে করিয়ে দিতেই 
তিনি জানালেন “ওরা তা মানবে না৷ ঠিকই ওরা মানবে না. কারণ পূর্ণ প্যানেলে 
বিজয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ঝুঁকি ওরা নিতে পারে না। সুতরাং রাস্তা একটাই । 
জোর করে হটিয়ে দাও । কোনো প্রশাসনিক পণ্ডিত এই জুল্রম প্রতিহত তো করলেনই 
না, উপরন্ত্র তাদের পক্ষ হতে হতে আমাকে মিটিয়ে ফেলার জন্য পরামর্শ দিতে 
থাকলেন। একটা মানুষেরও মাথায় প্রশ্ন এলো না, এই পদে প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট 
আর বাতিলকৃত ভোটের যোগফল মোট প্রদত্ত ভোটের চেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে কেন। 
মোর্চার প্রতিনিধিদের মাথায় প্রশ্ন ও হিসাব থাকলেও কিছু বলবার স্পর্ধা তারা দেখাতে 
পারেননি । সেই পরিবেশ প্রশাসনিক ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে নি। একটা রফা 
অবশ্য হলো ছাত্রদলের ভালো মানুষ দুচারজনের দয়া(!)তেই । যুগ জয়ী হওয়ার পর 
উপাচার্ষের সঙ্গে সিরিয়াস সভায় বসে প্রশ্রয়ের অন্য দিকগুলো দেখতে পাই । আলাপ- 
আলোচনা যা এগোয়, তার চেয়ে পৃষ্ঠপোষকতার ঠা্টরা-তামাশাই তিনি বেশি করতে 
পারেন, করতে চান। আর বিজয়ী নেতারা তার কাছে 'একটু' গাড়ির জন্য আব্দার 
করে। বলাই বাহুল্য, এসব ব্যবস্থা প্রচলিত পথে নয়, 'খাতিরে'র পথে। জাকসুর 


টাকাকড়ি দিয়ে কি করা হচ্ছে তার কোনো পর্যবেক্ষণেরও ব্যবস্থা নেই । খুনের ধামকির 
বিচার নেই, উল্টো ধামকিদাতাদের খাতির করা হয় _ এই অবস্থাতে কোথায় আপীল 
করতে পারেন আপনি? এই পরিস্থিতি একটা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, হতে পারে 
সম্ভবত কথা-বার্তায় উঠে আসেনি এখনো । লেঠেলগিরির এই প্রশ্রয় ব্যবস্থা উম্মোচন 
করা দরকার । 

ধরা যাক, খচ্চর দীড়িয়ে ঘুমায় তার বোঝা বইবার তাড়নায় । মালিকের হাতে সে 
এমনিভাবে বন্দী যে, দিবারাত্র সে ফাইফরমাশ খাটার খরস্ততিতেই থাকে । এই খচ্চরের 
জীবন বড়ো নির্মম, সহানুভূতি না এসে পারে না। কিন্ত প্রশাসনিক পদের পদস্থ, 
মানুষজন কেন দীড়িয়ে ঘুমান? পদস্থ হওয়ার আরেক মানে দীড়ানো । কোন মালিকের 
হাতে তারা বন্দী? যাবতীয় অনাচারের মুখোমুখি হয়ে তাদের গতিবিধি কেন সাধারণত 
অনাচারকারীদের বিপক্ষে যায় না? দীড়িয়ে ঘুমানো আর জেগে জেগে ঘুমোনোর এই 
অভ্যাস একটা সামাজিক প্রক্রিয়া । এর প্রতিরোধও তাই সামাজিক হতে হবে । সাহসী 
আর নির্লোভ মানুষদের দিকেই আমাদের তাকাতে হবে। 


মানস চৌধুরী: শিক্ষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় । 
(ভোরের কাগজ, ০৮-১০-৯৮) 


[2] মুক্তকণ্ঠের সাগাহিক ম্যাগাজিন এবাহ ৮ আক্টোবর '৯৮ 
সংখ্যায় ৫ পাতার এচ্ছদ পরতিবেদন ছাপা হয় । এই লেখাতে নিচের 


সাক্ষাৎকারটি রায় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুতর দাবিদার । 


ধর্ষণ এবং যৌন হয়রানি যদি 
হয় সদাচরণ _ সেখানে আর কি 


মন্তব্য করবার আছে ! 
- রেহনুমা আহমেদ 
সহকারী অধ্যাপক. হৃবিত্ঞান বিভাগ 
সত্যতা যাচাই কমিটির রিপোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় ইমেজ ফিরিয়ে আনার 
পাঁচজনকে শাতি দান, এ সম্পকে জন্য এশাসনের যে উদ্যোগ _ এ 
আপনার বক্তব্য কি? সম্পকোরকিছু বলবেন? 


তো রায়তো হল; এক ধরনের ঠাট্টা মস্কারী 
করল, ওদিকে যাচ্ছিনা -₹ ছাত্রীদের এত 
আন্দোলন -_ গ্রিন সিগন্যাল, বলতে চাচ্ছি 
প্রধানমন্ত্রীর গ্রিন সিগন্যাল _: এরপরও 
এরকম সিদ্ধান্ত টানা হল, যেখানে দাবিতে 
ছিল শুধুমাত্র বহিষ্কার নয়, সার্টিফিকেট বাতিল 
করা এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে ভর্তি 
না করা হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা 
নেয়া -_ সেগুলোতো করেইনি বরং এক জনের 
বহিষ্ষারাদেশ স্থগিত করা হয়েছে তার 
সদাচরণের জন্যে । তো ধর্ষণ এবং যৌন 
হয়রানি যদি হয় সদাচরণ _- সেখানে আর 
কি মন্তব্য করার আছে । আর বাদ বাকিদের 
বেকসুর খালাস -- এইটা, এবং এত 
দেনদরবার এবং বলা হচ্ছে কোন রাজনৈতিক 
চাপে আমরা নতিম্বীকার করিনি, তারপরেও 
একেবারে শাস্তি বিহীনভাবে এরা ছাড়া পেয়ে 
গেল _ এটা আমি মেনে নিতে পারি না। 


আরেকটা জিনিস বলা প্রয়োজন -_- এ ধরনের 
ঘটনা আর যেন না ঘটে সেজন্যে একটা 
ভিজিল্যান্স টীম ও পরিবেশ সমিতি গঠন করা 
হয়েছে। তাদের কাজ হওয়া উচিৎ ছিল, 
যাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আছে তাদের 
চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করা -. তাদেরকে প্রতিরোধ 
করা। অথচ তারা যেটি করছেন _: এই 
সমাজে একজন সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ যেটি 
করতেন -_ ছাত্রদেরকে ডেকে ডেকে বলা, 
তোমরা হলে যাও -- নিরাপদ থাকো । এবং 
সেই পরিবেশ কষিটির নাগের ডগা দিয়েই 
ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ল কাকর গ্রুপ, আরেক 
খুনী চক্র; এখন আপনারা বেছে নিন কোনটা 
নেবেন -- ধর্ষণকারী না খুনী? এই সমস্ত 
কার্যকলাপ দেখে এবং তাদের বিভিন্ন 
আলাপচারিতায় যে ধরনের চিন্তা-চেতনা ফুটে 
উঠেছে যেমন ছাত্রীরাই ধর্ষণ আহবান করে 
জাতীয় ধারণা _ এগুলোতো খুবই ভয়ঙ্কর । 
ফলে এদের প্রতি আমার কোন আস্থা নেই। 

(প্রবাহ, মুক্তকণ্ঠ, ০৮-১০-৯৮) 


সময়ের প্রয়োজনে ছাত্রী আন্দোলন 


জা.বি'র ৫টি আন্দোলন ঃ প্রত্যাশী ও প্রাপ্ত 


আন্দোলন-১ £ ১৯৯২ সালের ৫ আগস্ট । তৎকালীন নিয়ম 
অনুযায়ী সন্ধ্যের বাসে একই সঙ্গে অনেক ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ 
ঢাকা থেকে ক্যাম্পাস ফিরছিলেন । সামনের লাইটটিও নেভানো 
ছিল। এরই মধ্যে একটা 'ধাস'- একটি চড়ের শব্দ এবং একজন 
ছাত্রীর চিৎকার অবশেষে মিছিল, সমাবেশ-আন্দোলন এবং যৌন 
হয়রানির অভিযোগে ২৯ আগস্ট '৯২ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শৃঙ্খলা কমিটি নাসিরকে দুই বছরের জন্য বহিষ্কার করে এবং 
সহযোগী জুয়েলকে সাড়ে তিন হাজার টাকা জরিমানা করে । 
আন্দোলন-২ ঃবিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে থাকতে হলে, শীতকালে 
সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় এবং গরমের সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার আগে 
ফিরতে হবে _ বাংলাদেশে ১৯২১ সালে প্রণীত এই আইনটি 
১৯৯৩ সালের ৯ নভেম্বর থেকে জাঃবিতে কার্যকর করার নোটিশ 
দেয়। আন্দোলন দানা বাধে । কর্তৃপক্ষ প্রবল চাপের মুখে সূর্যাস্ত 
আইন স্থগিত রাখতে বাধ্য হয় । 
আন্দোলন-৩ £ ১৯৯৪ সালে অর্থনীতি ১ম বর্ষের ছাত্রী সান্জিদা 
আক্তার কল্পনাকে প্রস্মতত্্ বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র কাজী 
গোলাম মোর্শেদ সীমান্ত বন্ধুত্ গ্রহণে বাধ্য করতে না পেরে লাঞ্কিত 
করে এবং ছাত্রীরা সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে । কিন্তু, বিএনপি 
শাসনামল এবং ছাত্রদলের ক্যাডার সীমান্ত সে সঙ্গে প্রশাসনের 
দীর্ঘসূত্রিতার ফলে সীমান্ত পড়া শেষে আজ পুলিশ অফিসার । 
কল্পনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারেনি । 
আন্দোলন-৪ £ ১৯৯৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর । জা.বি'র বাসে 
আমদু হাজী এবং তার বাহিনীর হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রীরা 
আন্দোলন গড়ে তোলে । একসময় স্বরাষট্রমনত্রী মেজর রফিকুল 
ইসলাম ক্যাম্পাসে আসেন এবং তারই সামনে ছাত্রীরা পুলিশ ও 
ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হাতে মার খায়। প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতায় 
আন্দোলনের দাবি-দাবিই থেকে যায়। 
আন্দোলন-৫ ঃ তিনজন ছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্রএক্য 
ব্যানারে আবারও আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে, শাস্তিও হয়েছে, 
কিন্তু, বড় প্রশ্ন _ এবার কি সুষ্ঠু বিচার হয়েছে। 

(প্রবাহ, মুক্তকণ্ঠ, ০৮-১০-৯৮) 


১২৩ 


আন্দোলনের অর্জন ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা 
আনু মুহম্মদ, মেঘনা গুহঠাকুরতা, খালেদা খাতুন, শামীম আখতার ও রেহনুমা আহমেদ 


জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীছাত্রদের, বিশেষত ছাত্রীদের দীর্ঘদিনের 
একটানা আন্দোলন, হুমকি-ত্রাস, বিভ্রান্তি সৃষ্টি ইত্যাদিকে মোকবিলা করে, দিনে- 
রাতে প্রতিবাদী সরব ভূমিকা এবং এঁক্য ভাঙার নানাবিধ অপচেষ্টাকে পরাজিত 
করে এক্যবদ্ধ অবস্থানের কারণেই অবশেষে ধর্ষণকারীদের শনাক্ত করা সম্ভব 
হয়েছে। পরাজিত হয়েছে অপরাধীদের রক্ষা করার বিভিন্ন পর্যায়ের যাবতীয় 
অপচেষ্টা । আমরা এই ঘটনাটিকে বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি । জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্রীছাত্ররা যে অসাধারণ এক্য, সাহস ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়ে অপমানিত, 
সমাজের আন্দোলনকে যেভাবে শক্তিশালী করেছেন, আইনের ফীক-ফোকর এবং 
প্রভাবশালীদের চাপ-প্রভাব-ক্ষমতাকে পরাজিত করে যেভাবে নিকৃষ্ট অপরাধীদের 
সবার সামনে চিহ্ত করেছেন তা নিঃসন্দেহে একটি পথ প্রদর্শকের ভূমিকা 
হিসেবে ভবিষ্যতে চিহ্নিত হবে । আমরা সবাই এর দ্বারা উজ্জীবিত ও অনুপাণিত 
হয়েছি। 

১৭ই আগস্ট একটি দৈনিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের ঘটনার 
উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার আগে থেকেই ক্যাম্পাসে ধর্ষণ নিয়ে 
কানাঘুষা হচ্ছিল। ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক চলাফেরায় নিরাপত্তাবোধের 
অভাবের কথাও বিভিন্ন সময় উচ্চারণ করেছেন । ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের কতিপয় 
নেতা ও বহিরাগতদের সশস্ত্র চলাফেরা, মন্তব্য এবং যৌন হয়রানিমূলক তৎপরতার 
কারণেই এই নিরাপত্তাহীনতা বোধ ক্রমে আরও বিস্তৃতি পাচ্ছিল। সন্ত্রাসীদের 
এই তৎপরতার মধ্যে শুধু ছাত্রীদের প্রতি যৌন হয়রানি নয়, ছাত্রদের উপরও 
নানাবিধ জুলুম থাকত: জোর করে মিছিলে নিয়ে যাওয়া, ভিন্নমতামতের কারণে 
মারপিট করা, অস্ত্র প্রদর্শন, হুমকি, ব্লাকমেইল ইত্যাদি । এসব কোন বিষয়েই 
প্রশাসন কখনো কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি, বরঞু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
বহিরাগত এবং ছাত্র নামের সন্ত্রাসীরা বিভিন্নভাবে যে প্রশাসন থেকে বরাবর 
আশ্রয়-পৃষ্ঠপোষকতাই পেয়ে এসেছে সেটাই বিভিন্নভাবে প্রমাণিত হয়েছে। 
ইতোমধ্যে পত্রিকায় আধশিকভাবে প্রকাশিত সত্যাসত্য যাচাই কমিটির রিপোর্টেও 
আমরা দেখছি যে, এই সন্ত্রাসীরা হলে একাধিক রুম দখল করে অবাধে স্বেচ্ছাচার 
চালাত। এসবই হতো প্রশাসনের নাকের ডগায়; কিন্তু এদের বিরুদ্ধে কোন 
ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। 

অন্যদিকে সংবাদপত্রে ধর্ষণের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে প্রশাসন 
থেকে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা বরাবর করা হয়েছে। সত্যাসত্য যাচাই 
কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন সময় প্রশাসন ও সরকার সমর্থিত 
বিভিন্ন মহল বিভিন্নভাবে ধর্ষণের ঘটনাগুলোকে “মিথ্যা', 'ভুল', “গুজব', “অপগ্রচার' 
বলে প্রচার করতে চেষ্টা করেছেন। ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনকে বিভিন্নভাবে 
চক্রান্ত' হিসেবে । ধর্ষণকারী ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের উদ্যোগে আন্দোলনে 
বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য ছাত্রীদের চরিত্র হনন করা হয়েছে, আন্দোলনের সমর্থক 
শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে, বেনামি চিঠি 
প্রেরণ করা হয়েছে সত্যাসত্য যাচাই কমিটিতে । 

এমনকি সত্যাসত্য যাচাই কমিটির রিপোর্ট পেশ ও তার উপর ভিত্তি করে 
সিন্ডিকেটের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে ক্যাম্পাসের ধর্ষণ ও অন্যান্য ঘটনার 
পেছনে বহিরাগতসহ ছাত্র নামের সন্ত্রাসীদের দীর্ঘদিন অবাধ অপতৎপরতাকে 
চিহ্িত করেননি । তিনি প্রকারান্তরে দোষী করেছেন ছাত্রীদের ৷ বলেছেন, 
আন্দোলন ছিল তার বিরুদ্ধে একটা চত্রান্ত। 

ধর্ষণকারী হিসেবে যাদের শনাক্ত করা হয়েছে তারাই শিক্ষক লাঞ্থুনার সঙ্গে 
জড়িত ছিল। রেহনুমা আহমেদ লাপ্কুনাকারী হিসেবে যে পাঁচজনকে শনাক্ত 
করেছিলেন তাদের প্রায় সবাই পরে ধর্ষণকারী হিসেবে শনাক্ত হয়েছে । রেহনুমা 
আহমেদ সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করলেও তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
নেয়া হয়নি । ৫ জনের ৩ জনকেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। 

সত্যাসত্য যাচাই কমিটি ধর্ষণের ঘটনার বিস্তারিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ 
পেয়ে অভিযুক্ত হিসেবে ১৩ জনকে শনাক্ত করেছিলেন। কিন্তু তারপরও কমিটি 


এক্যবদ্ধভাবে একটি সুপারিশে আসতে পারেনি । সুপারিশ হয়েছে ২টি । যার 
একটিতে শুধুমাত্র জসীমউদ্দিন মানিক ছাড়া আর সবাইকে ছেড়ে দেয়ার কথা 
বলা হয়েছে। অন্যটিতে অভিযুক্ত সকলকেই বিশ্বদ্যালয়ের স্বার্থে শাস্তি বিধানের 
কথা বলা হয়েছে। এটা ছাড়াও সিল্ডিকেট সভায় বিত৩তঁক ও ভোটাভুটি সম্পর্কে 
পত্রিকায় খবর দেখে বুঝতে পারি অপরাধীদের রক্ষার জন্য কতভাবে চেষ্টা করা 
হয়েছে। 

অনেকরকম দবন্ব-সংঘাত, রাখঢাক, রাতভর বিত্ঁক এবং সবশেষে ভোটাভুটির 
মাধ্যমে সিভডিকেট ধর্ষণকারীদের সম্পর্কে যে রায় দিয়েছে তা ধর্ষিতা নারীর ও 
তাদের পাশে দাড়ানো হাজারো ছাত্রীছাত্রদের প্রতি সুস্পষ্ট অবজ্ঞা এবং অপমানের 
শামিল । কিন্তু তারপরও এই আন্দোলনই ধর্ষণকারী শনাক্ত করেছে। প্রমাণিত 
হয়েছে প্রশাসন, প্রভাবশালী মহল এবং কতিপয় সংবাদপত্র আন্দোলন নিয়ে 
যেসব বক্তব্য প্রচার করেছেন সেগুলো ছিল স্পষ্টতই ধর্ষণকারীদের পক্ষে; সেগুলো 
করা হয়েছিল আন্দোলনকারীদের হেয় করার জন্য । 

ধর্ষণের মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ থাকা সত্বেও দুর্বৃত্তদের 
বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় সিভিকেট যে ধরনের শাস্তি বিধান করেছেন তা সেই কারণেই 
বিস্ময়কর নয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও প্রভাবশালী মহল যে দীর্ঘদিন থেকেই 
এদের রক্ষাকর্তা ও পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা পালন করে আসছেন সেটাও এ থেকে 
পরিষ্কার | এই প্রশাসন বা প্রভাবশালী মহল বলতে স্পষ্টতই আমরা শুধু বর্তমান 
উপাচার্ধ বা বর্তমান সরকারের কথাই বোঝাচ্ছি না। আমরা বলছি এর 
ধারাবাহিকতার কথা, ব্যক্তির চাইতে স্থায়ী পদ্ধতি ও কাঠামোর দিকেই আমরা 
বিশেষভাবে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

আমরা পরিষ্কার জানি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃংখলাবিধি বলে যে জিনিসটি 
আছে সেটি নানাদিক থেকে ক্রটিপূর্ণ _ সেটি ওপনিবেশিক, নারীবিদ্বেষী, 
অপরাধীদের প্রতি নমনীয় ইত্যাদি ইত্যাদি । আমরা এও জানি যে, এই 
শৃংখলাবিধিতে যৌন হয়রানি সম্পর্কিত কোন বক্তব্য নেই। তাছাড়া এই বিধি 
অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাস্তি প্রদানের এখতিয়ারও অনেক কম । ধর্ষণের মতো 
অপরাধীর জন্য যে মাত্রায় শাস্তি হওয়া উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই শাস্তি দেয়ার 
এখতিয়ার নেই। 

কিন্ত তারপরও আমরা বলব, সিন্ডিকেট থেকে যে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে 
তা আন্দোলন ও জনমতের চাপে শাস্তি দিতে বাধ্য হয়েও তাদের রক্ষার করার 
শেষ চেষ্টার বহিঃপ্রকাশ । আমরা এটা বলব এই কারণে, নিকৃষ্টতম অপরাধ করা 
সন্তেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শাস্তি প্রদানের সীমিত ক্ষমতারও পূর্ণ প্রয়োগ 
করা হয়নি । বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও ছাত্রদের প্রতি যদি 
দায়িত্বশীল হতেন, যদি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পরিবেশ ও ভাবমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
করার ব্যাপারে মনোযোগী হতেন তাহলে নিজেদের এখতিয়ারের মধ্যেই যে 
শাস্তি দিতে পারতেন সেগুলো হলো: - 

১. চিরস্থায়ী বহিষ্কার; 

২. বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত এযাবৎকালের ডিথি/সার্টিফিকেট বাতিল; 

৩. অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি কর্মপ্রতিষ্ঠানে ছবিসহ 
অবহিত করা; এবং 

৪. প্রচলিত আইনে শাস্তি প্রদানের জন্য বিষয়টি রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগকারী 
সংস্থার কাছে প্রদান। 

একমাত্র জসীমউদ্দিন মানিককে প্রথম শাস্তি দেয়া হয়েছে, তাকে অন্য 
শাস্তিগলোও দেয়া হয়নি। আর কারও বিরুদ্ধে উপরের কোন ব্যবস্থাই নেয়া 
হয়নি! অভিযুক্ত ১৩ জনের বাকি ৪ জনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মেয়াদের বহিষ্কারাদেশ 
দেয়া হয়েছে, বাকি ৯ জনের ১ জনকে স্থগিত বহিষ্কারাদেশ (আরেকটি অপরাধ 
করলে তারপর বহিষ্কার), ২ জনের ওয়ার্নিং আর ৬ জনকে অভিযোগ থেকে 
পুরোপুরি অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। 

আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাই এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এখতিয়ারের মধ্যে উপরের যে শাস্তিগুলো দেয়া সম্ভব সেগুলো 
দেয়ার দাবি জানাই । 
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ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলনঃ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা 
আনু মুহাম্মদ 


- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ অগাস্ট থেকে মাসাধিককাল ধরে ছাত্রী 
ধর্ষণ বিরোধী যে আন্দোলন চলছে তার প্রতি মনোযোগ প্রদান ও তার পর্যালোচনা 
কয়েকটি কারণে গুরুতৃপূর্ণঃ 

১. এই প্রথম দেশে কোন প্রতিষ্ঠানে ধর্ষণ বিরোধী একটানা এইরকম আন্দোলন 
সৃষ্টি হয়েছে। যে আন্দোলন ধর্ষণের মত ধামাচাপা দেওয়া অপরাধকে 
সবার সামনে উপস্থিত করছে । অন্যানা প্রতিষ্ঠানেও ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলন 
এবং যৌন নিপীড়ন বিরোধী অবস্থান গ্রহণের প্রশ্রটিও সামনে আসছে। 

২. ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলনে সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের বিশেষত ছাত্রীদের ব্যাপক 
অংশগ্রহণ ঘটেছে। 

৩. এই আন্দোলন সরকারি ছাত্র সংগঠন ও সেই সূত্রে শাসক রাজনৈতিক দল 
ও প্রশাসনের সামধ্বিক আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করেই গড়ে উঠেছে যখন এর 
বিরুদ্ধে অন্য কোন ছাত্র সংগঠনের পক্ষে দাড়ানো সম্ভব নয়। 

8. এই আন্দোলন অতীতের অন্য সরকারি ছাত্রসংগঠন ও সরকারি প্রশাসন 
বিরোধী লড়াই এর ধারাবাহিকতা । 

৫. এই আন্দোলন বর্তমান সময়ে বিদ্যমান বামপন্থী সংগঠনের অবস্থান এবং 
গড়ে ওঠা 'স্বতক্ষুর্ত' 'সামাজিক' উদ্যোগের রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে প্রচলিত 
চিন্তাভাবনার ধরনকে পুনর্বিন্যস্ত করবার চাপ সৃষ্টি করেছে । 


ধর্ষণকারী ও তাদের আশ্রয় 
জুন-জুলাই মাস থেকেই ছাত্রী ধর্ষণের দু'একটি ঘটনা সম্পর্কে ক্যাম্পাসে গুপ্রন 
শোনা যাচ্ছিল । ক্রমে এটি বাড়তে থাকে, এবং বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কিত ঘটনাবলি 
থেকে বিশেষ করে ছাত্রীদের মধ্যে এ নিয়ে একদিকে আতংক বাড়তে থাকে 
অন্যদিকে ক্ষোভ জমতে থাকে । বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মধ্যে এ নিয়ে কানাঘুষা 
হয়েছিল, প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত কোন কোন শিক্ষক এ বিষয়ে কথা বলেছিলেন 
এরকমও পরে শোনা গেছে। কিন্তু প্রশাসন যেহেতু "অভিযোগ কেউ উপস্থাপন 
করেনি” এবং যেহেতু “এ সম্পর্কে কোন তথা প্রমাণ নেই” সেজন্য কিংবা সেই 
অজুহাত তুলে এ বিষয়টি নিয়ে অগ্রসর হয়নি । 

ধর্ষণের একাধিক ঘটনা সম্পর্কে গুপ্তন ফিসফিস ক্রমে একটা সরব ক্ষোভের 
বিষয়ে পরিণত হতে থাকে । একই সময় ধর্ষণকারী হিসেবে যাদের নাম ছাত্রীরা 
জেনেছে তাদের আচরণেও ওুদ্ধত্য ক্রমে অনেকের নজরে পড়ে । দেখা যায়, 
দল বেধে ক্যাম্পাসে ঘুরবার সময় ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল মন্তব্য ছোড়া, 
ভিড়ে মেয়েদের গায়ে হাত দেয়া, অশ্লীল ইঙ্গিত, গান গাওয়া ইত্যাদিতে তাদের 
উদ্ধত্য ক্রমেই বেড়েছে। বোঝানো হয় তাদের ক্ষমতা আছে, খুঁটির জোর 
আছে, অস্ত্র আছে, সংগঠন আছে, প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতা আছে। এসব 
কার্যকলাপে ছাত্রীদের মধ্যে প্রথমে বিরক্তি, অপমানবোধ এবং তার থেকে সংগঠিত 
প্রতিবাদের ক্ষেত্র তৈরি হয়। ধর্ষণকারী হিসেবে কিংবা নানাভাবে মেয়েদের 
উত্যক্ত করবার ক্ষেত্রে যাদের ভূমিকা প্রধান ছিল বলে ছাত্রীরা অভিযোগ করেছে 
তারা সকলেই ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পর্কিত । সবচেয়ে বড় অভিযোগ যার বিরুদ্ধে 
সে কদিন আগ পর্যস্তও ছিল ছাত্রলীগের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার 
সম্পাদক, অন্যরা প্রভাবশালী নেতাকর্মী; এছাড়া এদের সঙ্গে বহিরাগত সশস্ত্র 
ব্যক্তিদের ভূমিকা ছিল। 

চাদাবাজি, টেন্ডার ইত্যাদিতে সরকারি ছাত্র-সংগঠনের নেতাদের ভূমিকা 
কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয় । আমাদের সমাজের এখন এটি স্বাভাবিক ব্যাপারেই 
পরিণত হয়েছে । জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও একই ধরনের অভিযোগ বিভিন্ন 
সময়ে শোনা গেলেও এসব ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় শৃঙ্খলা কমিটি কখনও কোন 
ব্যবস্থা নেয়নি । এসব বিষয়ে ব্যবস্থা না নেবার ক্ষেত্রেও প্রধান যুক্তিগুলো হলঃ 
'কেউ অভিযোগ করেনি", 'কোন তথ্য প্রমাণ নেই', 'এসব ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে গেলে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে' ইত্যাদি। অবশ্য যে কেউ সহজ ও 
যুক্তিযুক্ত ছোট কয়টি প্রশ্ন এখানে তুলতে পারেন যে, ছাত্রনেতা নামের এসব 
জড়িভ? কিংবা কি ধরনের স্বার্থের কারণে শিক্ষক নামের প্রশাসনিক ক্ষমতাধর 
ব্যকতি/ব্যক্তিরা ছাত্র নামের সন্ত্রাসী বা মাস্তানদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করে, তাদের 
প্রতিপালন করে, তাদের বিপদে আপদে রক্ষা করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় 


ক্ষমতা দিয়ে তাদের আড়াল করে রাখে? 

এই প্রশ্রপ্তলো আরও জোরালো হয় যখন দেখা যায় ধর্ষণকারী হিসেবে অভিযুক্ত 
ছাত্রলীগের নেতারা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক রেহনুমা আহমেদের 
উপর হামলা করে তখন । তার বিচার নিয়েও টালবাহানা দেখা যায় । শিক্ষকের 
পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্তেও শিক্ষক প্রধান প্রশাসন থেকে ৩ জন 
ছাত্র নামের সন্ত্রাসীকে অব্যাহিত দেয়া হয়। আর যাকে দু বছরের জনা বহিষ্কার 
করা হয় তার পড়াশোনা শেষ! 

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণকারী হিসেবে অভিযুক্ত ছাত্র ও বহিরাগতদের 
ক্ষমতার চেহারা বোঝার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর অবস্থানের 
ধরন এবং তাদের সঙ্গে প্রশাসনের সম্প্কটাও বুঝতে হবে । 

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর শক্তি ও প্রভাবের কোন 
ভারসাম্য নেই । বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে ছাত্রদল ছিল সবগুলো হলে ও 
ক্যাম্পাসে একচেটিয়া ক্ষমতাধর । অন্য কোন সংগঠনের কর্মীরা, এমনকি ছাত্রলীগ 
পর্যন্ত, তখন ঠিকমতো সংগঠনের কাজও করতে পারতো না । এমনকি মিছিল, 
সভা করতে গিয়েও তাদের বাধাগ্রস্ত হতে হতো। হলগুলোতে বরাবর একটা 
ত্রাসের আবহাওয়া বিরাজ করতো । যে কেউ যে কোন সময় মার খেতে পারতো । 
অনেক সময় ছাত্রদলের মিছিলে যাবার জন্য জবরদস্তি করা হত, হুকুমজারি কর। 
হত। 

ছাত্রদলের এই ক্ষমতাগর্বী অবস্থা কালে ছাত্রদলের এক নেতা সীমান্তের 
বিরুদ্ধে এক ছাত্রীকে উত্যক্ত করা ও অপহরণ করবার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উঠেছিল । 
"অভিযোগ" ও 'প্রমাণ' এর অভাবে সবসময় স্থবির থাকে যে প্রশাসন সে প্রশাসন 
সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও প্রমাণ সত্ত্বেও তখন স্থবির ছিল। অপরাধীর অবিরাম হেনস্তার 
কারনে ছাত্রীটি পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অপরাধী সীমান্ত দলবল নিয়ে 
বৃক ফুলিয়ে ডিথি নিয়ে বের হয়। তদন্ত কমিটির তদন্তের কাজও শেষ হয়নি, 
বিচারের কোন কিছুও আর অগ্রসর হয়নি। 

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবার পর. রাতারাতি বললে অত্যুক্তি হবে না, 
পুরো দৃশ্যপট পাল্টে যায়। যেন ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নিজেদের স্থান বদলে নেয় । 
ছাত্রদলের যাক্তান-সন্ত্রাসী বলে পরিচিত একটি বড় সংখ্যা ছাত্রলীগে যোগ দেয় 
এবং খুব দ্রুত তাদের একটি অংশ নেতৃতুও দখল করে । অন্তর্ন্্ ইত্যাদির মধ্যে 
দিয়ে একজন কর্মী খুনও হয়। 

এই নেতৃত্ব দখল, পুনর্দখলের বিষয়টিও খেয়াল করার মতো । ছাত্রলীগ বা 
ছাত্রদলে কেন্দ্র থেকে অঞ্চল কোন পর্যায়েই নেতৃত্ব সদস্য বা কর্মীদের মতামতের 
ভিত্তিতে হয় না; প্রতাক্ষ নির্বাচন তো দূরের কথা, মতামত বিবেচনা করবার 
ব্যাপারটিও হিসেবের বাইরে থাকে । এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল ভূমিকা পালন 
করেন উর্তন ব্যক্তি ও এর সঙ্গে জড়িত থাকা অঞ্চলের ক্ষমতা বিন্যাস, জড়িত 
থাকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাও । সুতরাং বড় সংগঠন হলেও কমিটিগুলোর নেতৃত্ব কোন 
জনপ্রিয় প্রতিনিধিত্‌ নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হয় না, ক্ষুদ্র কোটারি বলবৎ 
থাকে । অস্ত্র, যোগাযোগ, অর্থ সর্বোপরি সম্পর্কিত ক্ষমতাবানদের সার্ভিস প্রদানই 
হয়ে দাড়ায় নেতৃত্ব প্রাপ্তির প্রধান মাপকাঠি । আর নেতৃত্ব প্রাপ্তি মানে আরও 
ক্ষমতা, অস্ত্র, আর যোগাযোগের পথ খুলে যাওয়া । 

সেজন্য আওয়ামী লীগ বিএনপির মতোই ছাত্রলীগ ছাত্রদলেও হঠাৎ করে 
কেউ এসে নেতা হয়ে যেতে পারে এসব যোগ্যতা বলেই, আবার একই যোগ্যতার 
অভাবে দীর্ঘদিন সংগঠনে কাজ করেও কেউ কোনঠাসা হয়ে পড়ে থাকতে পারে । 
নেতৃত্বের জন্য এমনকি নিজ নিজ দলের রাজনীতি বোঝাও এসব সংগঠনে কোন 
জরুরি বিষয় নয়। 

সুতরাং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে একইভাবে ছাত্রলীগে ছাত্রদল থেকে 
আগতদের একাংশ প্রভাবশালী হয়ে উঠলো, নেতৃতুও দখল করল । আকারে 
বড়সড় হয়ে ছাত্রদলের পুরনো ভূমিকায় অবতীর্ণ হল ছাত্রলীগ । ছাত্রীদের উপর 
নানা মাত্রার হামলার বিষয়টিও এতে আরও হিংস্রতার সঙ্গে যুক্ত হলো । সীমান্তের 
ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকাও সীমান্তের চাইতে আরও বেশি অপরাধে উৎসাহী 
করলো দুর্বৃত্তদের । 

এখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে এই সন্ত্রাসী নেতৃত্বের সম্পর্কটা 
হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে । বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ও উপাচার্য 


নির্বাচন ক্ষমতার বিন্যাসের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্পূর্ণ। সরকারের ভূমিকা বা অবস্থান 
এখানে নির্ধারক ভূমিকা পালন করে । সেজন্য প্রশাসনের ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতায় 
যাবার ব্যাপারে সচেষ্ট-ব্যক্তিরা সবসময়ই সরকারের সঙ্গে সম্পর্কিত 
ছাত্রসন্ত্রাসীদের হাতে রাখতে চেষ্টা করেন। তোয়াজ, লেনদেন, প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি 
দিয়েই তারা এই কাজটি করে থাকেন। 

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাই উপাচার্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে 
জাতীয় ছাত্র সমাজ, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ তিনটি 
সংগঠনের নেতৃবৃন্দেরই উদ্যোগী ভূমিকা দেখা গেছে। একইরূপে এদের প্রতি 
ঠিক সেই সেই সময়ের প্রশাসনের তোয়াজকারী ভূমিকাও খুব পরিষ্কারভাবেই 
দেখা গেছে। 


ধর্ষণ : প্রচলিত ধারণা, প্রচারণা ও আসল চেহারা 

আমাদের সমাজে ধর্ষণকারীকে সমর্থন করেন বা ধর্ষণকারীর বিচার দারি করেন 
না এরকম লোক কমই পাওয়া যায় । কিন্ত ধর্ষণের কার্ধকারণ, ধর্ষণের দায়দায়িতৃ, 
ধর্ষণের সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে এমন সব বদ্ধমূল বিশ্বাস, ধ্যানধারণা 
আমাদের মগজে শক্তিশালীভাবে রয়ে গেছে ধর্ষণকারীর বিচার চাইবার চাইতে 
ধর্ষিতাকে হেনস্তা করবার দিকেই মনোযোগ বেশি পড়ে যায়। নানারকম প্রশ্ন 
বারবার উঠতে থাকে : 

এ সময় মেয়েটি বের হল কেন? 

ছেলেরা ওর উপর ক্ষেপলো কেন? 

মেয়েটা কি কারও সাথে প্রেম করতো? 

ওর কাপড় চোপড় কেমন ছিল? 

কিংবা মন্তব্য আসতে থাকে : 

অন্যদের ক্ষেত্রে তো হয় না ওর হয় কেন? 

এক হাতে তালি বাজে না। 

এ নিশ্চয়ই আগে কোন ঝামেলা করেছে। 

মেয়েদের থাকতে হয় ঘরে । ওর এত লাফালাফির কি দরকার। 
যাই বলেন, এই মেয়েদের কথাবার্তা চলাফেরাতেই গণ্ডগোল । 
এরকমভাবে চলাফেরা করলে ছেলেদের আর কি দোষ। 


এসব প্রশ্ন ও কথাবার্তার ভেতরের সূরটি গুরুত্বপূর্ণ । সুরটি হল ধর্ষণের জন্য 
দায়ী ধর্ষিতাই। ধর্ষণকারীর অপরাধ গৌণ ৷ এবং ধর্ষণের মতো অপরাধ ঠেকানোর 
প্রধান রাস্তা হল মেয়েদের ঘরে থাকা । 

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপুল সংখ্যক ছাত্রীরা যখন দিনের পর দিন 
ধর্ষণকারীদের বিচার চেয়ে আন্দোলন করছে তখন অনেকের মুখেই এসব কথা 
শোনা গেছে; অনেক পত্রপত্রিকায় ধর্ষণকারীদের আড়াল করবার জন্য 
সচেতনভাবেই এসব প্রশ্ন বা মন্তব্য সামনে আনা হয়েছে । বলা হয়েছে : 'এগুলো 
সব গুজব', কিংবা “কোন প্রমাণ নেই'। বলা হয়েছে “ছাত্রীরা সন্ধ্যার পর বের 
হয় বলেই এগুলো ঘটেছে” । জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের চরিত্রহনন 
করে আন্দোলনকে বিকৃত করে বিভিন্ন পত্রিকায় সাজানো খবর, আলোচনা ছাপা 
হয়েছে। অনেকেই ধর্ষণকারীদের অপরাধকে আড়াল করে ছাত্রীদেরকেই অপরাধী 
বানানোর চেষ্টা করেছে কিংবা বলতে চেয়েছে “মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ করাই আসল 
কাজ” । 

কিন্তু এসব বক্তব্য ও প্রশ্ন যারা তোলেন তাদের মধ্যে যারা ধর্ষণকারী কিংবা 
বুঝে শুনে ধর্ষণকারীদের পৃষ্ঠপোষক বা যারা বুঝে শুনে নারীর উপর নিপীড়নকে 
মহিমান্বিত করতে আগ্রহী তাদের অন্য কিছু দেখানোর চেষ্টা বৃথা। 

কিন্তু বাকি যারা তাদের কিছু গুরুততুপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই : 

১. ধর্ষণ হচ্ছে নারীর উপর পুরুষের আক্রমণ । এটি হচ্ছে ক্ষমতাবানের 
ক্ষমতার আগ্রাসন। এটি হল নারীর উপর, নারীর শরীরকে কেন্দ্র করে যৌন 
আগ্রাসন । নিগীড়নের সবচাইতে কুৎসিঁতি, বীভৎস এবং বর্বর আক্রমণ । 

ধর্ষণ অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণী নিপীড়ন, অনেক ক্ষেত্রে জাতিগত নিপীড়নের বর্বর 
রূপ। ধর্ষণকারীর অবস্থান তাই সবসময়, আপেক্ষিক অর্থে, ক্ষমতার মধ্যে । 
বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ, আইনব্যবস্থা, এবং শোষণ পীড়নমূলক সামাজিক 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধর্ষণকারীদের একেকটি অস্ত্র। 

২. ঘে কোন সুস্থ স্বাভাবিক নারী পুরুষের যৌন আকাঙ্খা থাকবারই কথা । 
কিন্তু এর সঙ্গে ধর্ষণের সম্পর্ক কি? ধর্ষণ বস্তুত নারী পুরুষের স্বাভাবিক যৌন 


সম্পর্ককে খারিজই করে, স্বাভাবিক যৌন সম্পর্কে যে পারস্পরিক সম্মতি, শ্রদ্ধা, 
ভালবাসা, ও সম্মানবোধের দাবি করে তার জায়গায় ধর্ষণ তৈরি করে অশ্রদ্ধা, 
বলপ্রয়োগ ও অসম্মানের সম্পর্ক । যৌন সম্পর্কের মধ্যে কোনরকম বলপ্রয়োগ 
বা প্রতারণার উপাদান থাকলে তা ধর্ষণের শামিল । তা বৈবাহিক কাঠামোর মধ্যে 
হলেও । আর আমরা যে ধর্ষণ চারদিকে দেখছি তা হল আরও হিংস্র, দলবদ্ধ 
নিষ্ঠুর বর্বরতা । 

৩. বাংলাদেশে যে ধর্ষণের ঘটনাগুলি পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হয়েছে 
তার উন্লেখযোগ্য আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে ঘরে । ঘরে নারীর অবস্থান তাই তার 
নিরাপত্তা নিশ্চিত করে না। ঘর ছাড়াও নারী ধর্ষিতা হয়েছে, হচ্ছে কর্মস্থলে । 
গার্মেন্টস কারখানায় মালিক ও তার মাস্তানদের দ্বারা গার্মেন্টস এর নারী শ্রমিকদের 
ধর্ষণের ঘটনা পত্রিকার পাতাতেই একাধিকবার এসেছে । যতগুলো ধর্ষণের ঘটনার 
খবর পাওয়া গেছে তার অনেকগুলো ঘটনার সময়ই দিনের বেলা । কিছুদিন 
আগে তানিয়া ও মৌসুমী নামে দুই শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল সকাল বেলা । 
তানিয়া ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল আদালতের ভবনের মধ্যে, আদালত চলাকালীন 
সময়ে । এছাড়া অনেকগুলো ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে পুলিশি হেফাজতে । 

কাজেই ধর্ষণের অজুহাত হিসেবে যারা নারীর স্বাভাবিক চলাফেরাকে নির্দেশ 
করেন তারা ধর্ষণকারীদেরই আড়াল করেন। আর রাতে পুরুষের চলাফেরার 
প্রয়োজন থাকলে নারীর থাকবে না কেন? নারী স্বাভাবিক প্রয়োজনমত চলাফেরা 
করলে তার উপর হামলা, নির্যাতন, ধর্ষণ, আগুনে পুড়িয়ে মারা, এসিড মারা 
যারা যৌক্তিক করতে চায়, তাদের সঙ্গে এ দুর্বৃত্তদের কোন তফাৎ কি? 

৪. ধর্ষণকে প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা, ব্ল্যাকমেইল, ব্যবসা ইত্যাদির মাধ্যম 
হিসেবে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আছে অনেক। অনিচ্ছুক, প্রতিবাদী নারীকে শাস্তি 
দান, কোন পুরুষের উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তার প্রিয় নারীর উপর আক্রমণ, 
কোন নারীকে ধর্ষণ করে তারপর তাকে ব্লাকমেইল করা, কোন নারীকে ধর্ষণ 
করে তাকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত হতে বাধ্য করা, কোন নারীকে ধর্ষণ করে 
অজস্র ঘটনা প্রতিদিন আমাদের সমাজে ঘটছে। 

ধর্ষণ পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোর অস্ত্র হিসেবে যখন পুঁজিবাদী মুনাফা 
কেন্দ্রিক তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত হয় কিংবা পুঁজিবাদী ক্ষমতা কাঠামোর সঙ্গে যখন 
তা অবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন ধর্ষণ হয় আরও ভয়ংকর । ধর্ষণকারী তখন আইনকে 
পকেটে ভরে, আইনরক্ষাকারী বাহিনী তখন ধর্ষণকারীর নিরাপত্তায় নিয়োজিত 
বাহিনীতে পরিণত হয়। ধর্ষণকারী আর সামাজিক অর্থনৈতিক মোড়ল তখন 
একাকার। 

৫. ধর্ষণকে প্রায়শঃই বলা হয় পাশবিক ব্যাপার । ধর্ষণকারীকে বলা হয় 
পশু। কিন্ত্র একটু খেয়াল করলে বোঝা যাবে এই বর্ণনা খুবই ভুল । 

ধর্ষণ হচ্ছে নিপীড়নের একটা বর্বর চেহারা । একজন নারীকে অসহায় অবস্থায় 
ফেলে নির্যাতন-নিগীড়নে তার কান্না, যন্ত্রণা, অপমান, কষ্ট, রক্তপাত, জ্ঞান হারানো 
এমনকি মৃত্যু দেখে এক বা একাধিক দুর্বৃত্তের উল্লাসই হল ধর্ষণের আসল চেহারা । 
পশু জগতে নিজ প্রজাতির একজন সদস্যের কষ্ট সৃষ্টি করে উল্লাস করতে দেখা 
যায় না। পণ্ড দল বেঁধে হিংস্র বলপ্রয়োগ করে উৎসব করে না। 

ধর্ষণ পাশবিকতা নয়, আরও অনেক বর্বর নিগীড়ন; ধর্ষণকারী পশু নয়, 


নিকৃষ্টতম বর্বর প্রাণী। 
সাধারণ ছাত্র এক্য ঃ আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও তার 
গতিশীলতা 


ধর্ষণ এবং তারপর নানাভাবে ছাত্রী উত্যক্ত করবার ঘটনাবলি ফিসফিস ও 
গুঞ্জনের মধ্যে থাকতে থাকতেই এক পর্যায়ে অগাস্ট মাসের ১৭ তারিখ একটি 
দৈনিকে তিনটি ধর্ষণের ঘটনা প্রকাশিত হয়। ১৯ অগাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ধর্ষণকারীদের বিচার দাবি করে ৪০/৫০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে প্রথম মিছিল করে 
সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট । বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ধর্ষণকারীদের বিচার দাবি 
করে একই দিনে পোস্টার লাগায় । ২০ অগাস্ট ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে সামষ্টিক 
প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের এক অভূতপূর্ব অধ্যায়ের সূচনা হয়। প্রায় আটশো 
মেয়ে, যাদের মধ্যে সাতশোরও বেশি কোন সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, সরব 
শ্লোগান সহ ধর্ষণকারীদের বিচার দাবি করে এইদিন মিছিলে শামিল হয়। যে 
ছাত্রীরা অনেকটা প্রতিবাদের গুরুত্ববোধ থেকে এই মিছিলের জন্য উদ্যোগ 
নিয়েছিল তাদের কাছেও এই মাত্রায় স্বতঃক্ুর্ত অংশগ্রহণ ছিল অবিশ্বাস্য । সেদিন 
নামও ঠিক হয়নি । নাম ঠিক হয় দুদিন পর : সাধারণ ছাত্র এক্য। 


১৪৫ 


১৪৬ 


এরপর থেকে একমাসেরও আঁধক সময় পার হয়েছে । মিছিলে অংশগ্রহণে 
উঠানামা হয়েছে কিন্ত্র আন্দোলন থামে নি। একটানা এই আন্দোলন যেভাবে 
অব্যাহত থেকেছে তা অভূতপূর্ব । এই মাসাধিককালের আন্দোলন প্রবাহের 
সময়কালে বন্যা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে । কিন্তু আন্দোলনের 
ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থেকেছে। 

আন্দোলনে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রধান ধরনটি ছিল নীরব মিছিল । এছাড়া 
মুখে কালো কাপড় বেঁধে শোভাযাত্রা, লিফলেট, সমাবেশ, সিন্ডিকেট সভা ঘেরাও, 
অবস্থান ধর্মঘট, উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত ছিল । সিন্ডিকেট 
সভ৷ ঘেরাও থেকে ছাত্রীরা একদিন সারাদিন সারারাত শেষে ভোরে হলে ফিরেছে, 
একদিন ফিরেছে রাত সাড়ে ৩টায়, আরেকদিন রাত শেষে পুরো দিন উপাচার্ষের 
বাসভবন ঘেরাও করে রেখেছে। 

এমনও হয়েছে রাতে একদিকে ছাত্রীরা মাস্তান সন্ত্রাসী ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে 
শ্লোগান দিচ্ছে, ঠিক পাশেই অভিযুক্ত ধর্ষণকারীদের নেতৃত্ে ছাত্রলীগ হুমকি 
দিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে শ্লোগান দিয়েছে __ অস্ত্রের হামলার ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু 
মিছিল ও প্রতিবাদী শ্লোগান অব্যাহত থেকেছে । প্রধানত ছাত্রীদের এই সাহসী ও 
ধারাবাহিক লড়াই যেমন নিছক সংগঠন নির্ভর ছিল না তেমনি এটি শুধু স্বতঃস্কুর্তও 
নয়। এই আন্দোলন অনৈতিহাসিকও নয়, শুধু জাহাঙ্গীরনগরের বিষয়ও নয়। 
এই আন্দোলন অনেকগুলো মাত্রার মিশ্রণে গড়ে উঠেছে এবং প্রতিরোধ থেকেছে । 
অন্যদিকে এই আন্দোলনের মধ্যে পুরো বাংলাদেশের সমাজে প্রতিরোধ 
আন্দোলনের কিছু সাধারণ প্রবণতার ও আভাস পাওয়া যায় সেজন্য এই আন্দোলন 
থেকে শিক্ষিত হবার অনেক উপাদানও আছে। 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের ব্যাপক ও স্বতঃস্কুর্ত অংশগ্রহণে বিভিন্ন আন্দোলন 
গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গত কয়েক বছরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা 
অনেকগুলো মাইল ফলক স্থাপন করেছে । ক্রমাগত একের পর এক আন্দোলনের 
ঘটনা অধিকতর জোরদার, অধিকতর গুরুতুপূর্ণ, অধিকতর বড় শত্রুর মুখোমুখি 
আন্দোলনে মেয়েদের সমবেত করেছে । একজন ছাত্রের তস্কর আচরণের বিরুদ্ধে 
অপমানিত ছাত্রীর ভার নিজের ঘাড়ে নিয়ে রাত দুপুরে শত ছাত্রীর মিছিল দিয়ে 
তার প্রকাশ্য যাত্রা শুরু । এরপর সূর্যাস্ত আইনের বিরুদ্ধে লড়াই, সীমান্ত নামক 
কিন্ত এসব আন্দোলনে বিজয়ের দিকটিই ভারী তা ক্রমান্বয়ে অধিক থেকে 
হা সুনান রানা রি পানু 

। 

এবারের আন্দোলনে সাধারণ ছাত্র এক্য ব্যানারে ছাত্রীদের বিপুল অংশগ্রহণ 
এবং অপমান, চরিত্রহনন, হামলা এমনকি ধর্ষণের হুমকি সন্তেও একটানা 
আন্দোলনে লেগে থাকার পেছনে আগের আন্দোলনপগুলো থেকে পাওয়া শক্তিও 
সাহস যুগিয়েছে, আত্মসম্মানবোধ ক্রমে প্রবল হয়েছে, নিজেদের আত্মসমর্পণ 
মেনে নেয়া অপমানে মুখ বুঁজে থাকার অবস্থার ক্রমাগত ক্ষয় ঘটেছে। 


আন্দোলনে সংগঠন ও এর রাজনৈতিক চেহারা 

এই আন্দোলনে আপাতঃ স্বতঃস্কুর্ততার অংশ ছিল বেশি কিন্তু এটাকে 
পুরোপুরি স্বতঃক্ষুর্ত আন্দোলন বলা যায় না। হঠাৎ করে জ্বলে উঠে শেষ হয়ে 
যাওয়ার মতো নয়, এর ধারাবাহিকতা আছে, বুঝেশুনে প্রবল বাধার মুখেও 
লেগে থাকার ব্যাপার আছে। 

এই আন্দোলনে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের চাইতে 
সংগঠন বহির্ভূত ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল অনেক গুণে বেশি। কিন্ত এটা 
অরাজনৈতিক আন্দোলন নয়, বরং এর রাজনৈতিক মাত্রা অনেক স্পষ্ট । এর 
ব্যানার কোন একক রাজনৈতিক সংগঠন বা কয়েকটি সংগঠনের যৌথ প্ল্যাটফর্ম 
নির্দেশ করে না: কিন্তু এজেন্ডা, আন্দোলনের স্পষ্ট আশু ও অস্পষ্ট দীর্ঘমেয়াদী 
লক্ষ্য-কর্মসূচির কারণে এটা অতি অবশ্যই রাজনৈতিক। 

আন্দোলনে সংগঠন হিসেবে আমরা যাদের উপস্থিতি দেখি তারা হল 
সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফন্ট, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন : গণতান্ত্রিক ছাত্র এঁক্য ব্যানারে 
এ দুটি ছাত্র সংগঠন কাজ করে । এছাড়া বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, দুর্বলতর 
হলেও এর সঙ্গে ছিল। সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো সংগঠনের নামে এর সাথে না 
থাকলেও সাংস্কৃতিক কর্মীরাও এর মধ্যে কাজ করেছে। এছাড়া সংগঠনের কর্মী 
হিসেবে ছাত্রলীগের কিছু সদস্য বিশেষত ছাত্রী কর্মীরা এই আন্দোলনে অংশ 
নিয়েছে । "৮ই মার্চ পরিষদ" নামে একটি সংগঠন যেটি আন্তর্জাতিক নারী দিবসের 
নামে নারী প্রশ্ন নিয়ে কাজ করার জন্য ক্যাম্পাসে গড়ে উঠেছে তার ছাত্রী কর্মীরাও 


আন্দোলনে হয় ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে কিংবা সাধারণ ছাত্রী হিসেবে সক্রিয় 
ছিল। 

আন্দোলনের মূল নিয়ন্ত্রণ বরাবর ছাত্রীদের হাতেই, ছাত্রী হলের মাধ্যমেই 
সমন্বয়কারী নির্বাচন করা হয়েছে. সেখাইে সমন্বিত সাধারণ সভা হয়েছে। কিন্ত 
ছাত্ররাও এতে অংশ নিয়েছে । অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের একটি অংশ ছাত্র 
সংগঠনগুলোর কর্্রী, অন্যরা সংগঠনবহির্ভূত । ছাত্রদের অংশগ্রহণ ছাত্রীদের তুলনায় 
সবসময় অনেক কম! 

ছাত্রছাত্রীদের রাজনৈতিক ভুমিকা কিংবা ছাত্রছাত্রীদের লড়াই বলতে এক 
সময়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর কথাই কেবল বোঝাতো । কিন্ত্র ক্রমে এ অবস্থার 
মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে । এটা শুধু ছাত্র রাজনীতির বেলাতেই নয় 
শ্রমিক আন্দোলন এমনকি পুরো দেশকে নাড়া দেবার মতো অনেক আন্দোলনও 
এখন সবক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিচিত রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই । 

বিষয়টি অন্যভাবে বললে এভাবে বলা যায় যে, বর্তমান সমাজের শ্রেণী লিঙ্গ 
জাতিগত নিগীড়ন বৈষম্যবিরোধী বিভিন্ন ইস্যু যেভাবে উত্থাপিত হচ্ছে সেগুলোকে 
ধারণ করতে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর ব্যর্থতার মুখে সমাজে ভিন্ন 
ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আপাতঃ বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ গড়ে উঠেছে । কোন কোন ক্ষেত্রে এসব 
উদ্যোগ, সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার জোরেই পুরনো সংগঠনগুলোকে ছাপিয়ে অগ্রসর 
হচ্ছে। বিদ্যমান বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন তার কর্মসূচি, অর অগ্রাধিকার, 
তার কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা ও ক্ষেত্র বিশেষে পুনর্বিন্যাসের তাগিদ এসব থেকে 
তৈরি হচ্ছে। 

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি ছাত্র সংগঠনের একক আধিপত্যের 
কথা আগে বলেছি। এই আধিপত্যের ধরন এমনই যে অন্য কোন ছাত্র সংগঠন 
এমনকি সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষেও তাদের আধিপত্যের প্রতি চ্যালেঞ্জ উাপন 
তো দূরের কথা কুটিন কাজ অব্যাহত রাখাও অসম্ভব ব্যাপার ৷ এরকম পরিস্থিতিতে 
অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের পক্ষে সরকারি ছাত্র সংগঠনের বিরুদদ্ধে কোন ন্যুনতম 
প্রতিরোধ রচনাও সম্ভব হয়নি । 

কিন্তু তারপরও উল্লেখযোগ্য এই যে, গত ৫ বছরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ এই দুটো সরকারি ছাত্র সংগঠনের আধিপত্য নির্যাতনের 
বিরুদ্ধে কিংবা তাদের অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে বেশ বড় আকারে বেশ কয়েকটি 
ছাত্র আন্দোলন হয়েছে। এসব আন্দোলনের মধ্যে অন্যান্য ছাত্র সংগঠানের 
অংশগ্রহণ ছিল কিন্তু এগুলোর সম্মিলিত রূপ ছিল ছাত্র সংগঠনগুলোর সম্মিলিত 
শক্তির চাইতেও অনেক বড় । আর সবগুলোতে ছাত্রীদের ভূমিকা ছিল মুখ্য এবং 
সবগুলোতেই সংগঠন বহির্তৃত ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল অনেক বেশি। 

এই আন্দোলনগুলোর আপাত সাফল্যের মাত্রা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে 
কিন্তু সরকারি ছাত্র সংগঠন, সরকারি যন্ত্রের বিরুদ্ধে গিয়ে এগুলো একের পর 
এক যে ধাপ তৈরি করেছে তার প্রভাব থেকেছে সুদূরপ্রসারী । 
আন্দোলন করতে গিয়ে চরিত্রহনন কুৎসার ঝুঁকি নিতে হয়েছে, পুরো প্রশাসন ও 
সামাজিক অধিপতি মূল্যবোধের বিরুদ্ধে দাড়াতে হয়েছে; আরিচা রোডে গুপ্তাদের 
হামলার প্রতিবাদ করতে গিয়ে স্বরান্ট্মন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রথমে পুলিশ পরে 
ছাত্রলীগের ক্যাডারদের হাতে সরাসরি জখম হতে হয়েছে ছাত্রী ও ছাত্রদের আর 
সবশেষে ধর্ষণ বিরোধী লড়াই করতে গিয়ে কুৎসা থেকে ধর্ষণের হুমকি মোকাবিলা 
করতে হচ্ছে ছাত্রীদের । 

সংগঠন করতে অনভ্যন্ত বড় অংশ ছাত্রী কিভাবে এতসব প্রতিকূলতা 
মোকাবেলায় মনোবল গড়ে তুলতে পারল, এতকিছুর পরও 'আন্দোলনে টিকে 
থাকতে পারলো সেটা একটা প্রশ্ন এবং খুবই বড় একটি ইতিবাচক শিক্ষা । 

ধর্ষণ, সূর্যাস্ত আইন, কিংবা বিভিন্ন মাত্রার যৌন নিপীড়ন ইত্যাদি কথনো এর 
আগে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর এজেন্ডা ছিল না। কিন্ত্র এগুলো যে বর্তমানে 
সমাজে বৈষমা নিপীড়নের একেকটি বড় পাথর এবং এগুলো যে বৈষম্য নিপীড়ন 
বিরোধী লড়াই এর বড় ক্ষেত্র তা প্রতিষ্ঠা করেছে রাজনৈতিক সংগঠানের একক 
নিয়ন্ত্রণের বাইরে ক্রমে বিকশিত হওয়া এসব আন্দোলন । 

আমরা ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যা নিয়ে সারা দেশব্যাপী যে আন্দোলন গড়ে 
উঠেছিল সেটাকে যদি বিবেচনায় আনি তাহলে জাতীয় পর্যায়ে একই ঘটনার 
আরেকটি রূপ দেখবো । 
থেকে মালিকদের ধর্ষণ নিপীড়ন পর্যন্ত ইস্যুকে আন্দোলনের কেন্দ্রে স্থাপন না 


করলে তাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষোভ/পরতিবাদ/দুঃখ স্পষ্ট করা যাবে না। 
আর এসব ইস্যু পুরুষতন্ত্র ও পুঁজিবাদকে একাকার করে দেয় । বর্তমান সময়ে 
পুরুষতন্ত্র ও পুঁজিবাদ পরস্পর পরস্পরের ভেতর কিভাবে বসবাস করে সে 
সম্পর্কে বাম সংগঠনগুলোর যথেষ্ট যনোযোগ আছে একথা বলা যাবে না। কিন্ত 
বৈষম্য নিপীড়ন বিরোধী লড়াইয়ে শ্রেণী লিঙ্গ, জাতি বৈষম্য নিপীড়নকে উপলব্ধি 
করা ছাড়া অগ্রসর হবার রাস্তা নেই। 


রাস্তা বহুদূর 

মাসাধিককাল ধরে একটানা আন্দোলন ঘেরাও নিদ্রাহীন মিছিল শ্লোগান 
অবরোধ ইত্যাদির পর অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গঠিত কমিটির মাধ্যমে 
মানিক, মিরাদুল, বরকত, ডালাস, নাঈম, আনিস, রনিসহ ১৩ জন দুর্বৃত্তের নাম 
ধর্ষণকারী ও সহযোগী হিসেবে শনাক্ত হয়েছে । প্রমাণিত হয়েছে এতদিন প্রশাসন, 
সরকারি মহল কতিপয় শিক্ষক সরকারি ছাত্র সংগঠন “তথ্য নেই", 'গুজব', “চক্রান্ত 
ইত্যাদি বলে এদেরকেই রক্ষা করতে চেষ্টা করেছে। 

এই ধর্ষণকারীদের অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দেয়ার আইনি এখতিয়ার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই । তাছাড়া ক্ষমতাবানদের মধ্যে ধর্ষণকারীদের রক্ষাকর্তাদের 
কুৎসিত ভূমিকা তো আছেই । আর আমাদের রাষ্ট্রীয় আইনের যে চেহারা তাতেও 


এদের যথার্থ বিচার হবার সম্ভাবনা নেই। সেই হিসেবে এই দুর্বৃত্তরা আঁধকতর 
দুর্বৃত্ত শাসক শ্রেণীর মধ্যেই ক্রমে একীভূত হবে সন্দেহ নেই। তাছাড়া ভোল 
পাল্টিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টাও হবে। 
কিন্তু এদের শনাক্ত করা যে একটানা আন্দৌলনের মধ্য দিয়ে সম্ভব হল তার 
গুরুত্ব সাফল্যকে আমাদের হিসাবে রাখতে হবে । আর তার কাজ তো এখানেই 
শেষ হবে না। এই আন্দোলনের কেন্দ্রে নিগীড়ন-নির্যাতন বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে 
উপলব্ধি, সজাগ বোধ জায়গা তৈরি করেছে তার যাবার রাস্তা তো আরও বহুদূর । 
“আইনের শাসন আওয়াজ দিয়ে অনেকে প্রতারণা করতে চায়, কিন্তু 
আন্দোলনগুলো থেকেই বোঝা যায় একেতো যে আইন প্রচলিত আছে সেগুলো 
বৈষম্যমূলক, প্রতারণামূলক, নিগীড়নমূলক । তারপরও এগুলো থেকেও কিছুটা 
বিচার পেতে গেলেও দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম ছাড়া অগ্রসর হওয়া যায় না। এটা 
ইয়াসমিনের ক্ষেত্রে প্রমাণিত প্রমাণিত এমনকি 'শিক্ষিত'দের জায়গা 
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও ৷ আইন নিজের গতিতে চলে না, তাকে চালাতে 
গেলেও জনগণের শক্তি প্রদর্শন করতে হয় ৷ আর যথেষ্ট শক্তি গড়ে উঠলে জনগণ 
এই বৈষম্য পীড়নমূলক ও আইনি কাঠামো মেনে নেবে কেন? 
২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ 
(সংস্কৃতি, অক্টোবর *৯৮) 


ধর্বকদের পুনর্বাসন প্রকল্প 


অনাকাজ্খিত অনাবশ্যক পরীক্ষায় পাশ করেই আমাদের এ 
ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন । আমাদেরকে প্রমাণ করতে হয়েছে ছাত্রীদের 
এই ধর্ষণের আতংক গুজবের প্রতিক্রিয়া নয়, সহপাঠীর ধর্ষণ, যৌন হয়রানির 
অপমানের ও আর্তনাদের প্রতিধ্বনি আমাদের এ প্রতিবাদ । আমাদেরকে প্রমাণ 
করতে হয়েছে, শিক্ষক রাজনীতির সাথে আমাদের আন্দোলনের কোনও 
যোগসাজশ নেই । আমাদের বলা হয়েছে, “বিভিন্ন ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে 
মনে হয় যে ধর্ষণের ঘটনার সত্যতা থাকতেও পারে, কিন্ত এরতো কোনও তথ্য 
প্রমাণ সুনির্দিষ্টভাবে পাওয়া যায়নি । (৩রা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় দফায় সত্যতা যাচাই 
কমিটির মেয়াদ বাড়ানোর যুক্তি হিসাবে সাধারণ ছাত্র এক্যকে উপাচার্য এ বক্তব্য 
দেন।) অতঃপর আমরা সশস্ত্র ধর্কদের নানান হুমকিকে শিরোধার্য করেই প্রশাসন 
যে তথ্য প্রমাণ ধর্ষকদের বিরুদ্ধে খুঁজে পাননি তা খুঁজে দিয়েছি, আবারও প্রমাণ 
করেছি ধর্ষণের ঘটনার সত্যতা আছে এবং এই সত্যতার নির্ধারক প্রমাণও আছে 
এই ক্যাম্পাসে । আমাদের পরীক্ষা এখানেই শেষ হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, 
শিক্ষক, উদ্বিগ্ন সুধী মহলের কাছে ধর্ষণের শিকার ছাত্রীটি যে নিরাপরাধ সে 
যুক্তিও পেশ করতে হয়েছে _- ধর্ষণের শিকার ছাত্রী নির্দোষ, ধর্ষণ তার জন্য 
চরম অভিজ্ঞতা । (এই উদ্দিগ্ন মহলের কাছে কৌতৃহলের বিষয় হলো ঘটনাটি কি 
রাতে ঘটে? ছাত্রীর পোশাক কেমন ছিলো? সে কি প্রেম করছিলো? ধর্ষণের 
শিকার ছাত্রীকে অভিযুক্ত বানানোর এই প্রক্রিয়া আমরা বন্ধ করতে পারিনি কিন্তু 
প্রতিনিয়ত এ প্রক্রিয়াকে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য আমাদেরকে 
মর্মান্তিক ও আশ্চর্যজনক ভাবে ধর্ষিতের পক্ষে সাফাই গাইতে হয়েছে, নির্যাতিতা 
ছাত্রী চরিত্রহীন নয় তার যুক্তি দিতে হয়েছে ।) প্রশাসনের কাছে ধর্ষণের বিচারের 
দাবিকে পৌছে দেয়ার পথ ছিল দুর্গম, সহজ ছিলো না সশস্ত্র ধর্ষক বাহিনীর 
বিরুদ্ধে আমাদের সংঘবদ্ধ হওয়ার পথ | এখন প্রশ্ন হলো এতো পরীক্ষা, এতো 
তথ্য প্রমাণ হাজিরের পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভূমিকা কি? রাষ্ট্রীয় আইন 
ধর্ষকের বিপক্ষে এই সাক্ষ্য প্রমাণ দেখে কি বলে? 

গত ২১ শে সেপ্টেম্বর সত্যাসত্য যাচাই কমিটির রিপোর্ট উপাচার্ষের কাছে 
পেশ করে। রিপোর্টে ৭ জনকে ধর্ষক ও ৬ জনকে ধর্ষকের সহযোগী হিসাবে 
অভিযুক্ত করে । কিন্তু সাত সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি তেরজন ধর্ষকের অপরাধকে 
স্বীকার করেও শাস্তির ক্ষেত্রে দুটি পৃথক সুপারিশমালা দেন । একটিতে সুপারিশ 
করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তেরজন ধর্ষক থাকলেও তাদের বিচারে শাস্তি একজনেরই 
হওয়া উচিত বলে মনে করে । অন্যদিকে ছিল প্রথম থেকে যেই তিনজন শ্রদ্ধেয় 
অভিজ্ঞতা, অপমানকে ধর্ষকের বিরুদ্ধে প্রমাণ (০৮100100) হিসাবে বিশ্বাস 


করেছিলেন তাদের শাস্তির সুপারিশে এই তেরজন ধর্ষক ও ধর্ষকের সহযোগীদের 
সার্টিফিকেট বাতিল এবং চিরতরে বহিষ্কারের সুপারিশ । এই সুযোগে আমি 
চেষ্টায় অস্ত্রের ক্ষমতায়, রাজনৈতিক দলের মুখোশে ধর্ষকদের অদৃশ্য অপরাধ, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, শিক্ষক ছাত্রছাত্রী সহ দেশবাসীর কাছে দৃশ্যমান হয়েছে। 
অভিনন্দন আমাদের রাশেদা ম্যাডাম, সৌদা ম্যাডাম, নাসিম ম্যাডামকে অস্ত্রবাজ 
ধর্ষক বাহিনী ও তার তক্লিবাহকদের শাস্তির জন্য দুটি পৃথক সুপারিশমালা এই 
ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন ধর্ষকের পক্ষ বিপক্ষীয় শক্তির সুস্পষ্ট অবস্থানকে প্রমাণ 
করে। 

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সত্যাসত্য যাচাই কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ 
রিপোর্টে শনাক্তকৃত সাতজন ধর্ষক ও ধর্ষকের সহযোগী ছয়জনের অপরাধকে 
তারা প্রমাণিত বলে স্বীকার করছেন। এরপর প্রশাসন যে শাস্তি ধর্ষকদের জন্য 
নির্ধারণ করেছে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে, সমাজে ধর্ষকদের পুনর্বাসন বলাই ভালো । 
কেন পুনর্বাসন তা স্পষ্ট করতে চাই - 

শততম ধর্ষণের উদযাপনকারী ধর্ষক জসীম উদ্দীন মানিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
চিরতরে বহিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু তার স্নাতক সম্মান সনদপত্র বাতিল করেনি 
বিশ্ববিদ্যালয় । এই সনদের বরাত দিয়ে শততম ধর্ষণকারী এখন বাং্‌ র 
প্রথম শ্রেণীর নাগরিক । শুধু তাই নয় প্রশাসন এই ধর্ষকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার 
কথাও ভাবছে না । তাহলে এই শাস্তি সমাজ ও রাষ্ট্রে ধর্ষককে পুনর্বাসন করে না? 

তিনজন ধর্ষক বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার প্রাপ্ত । বহিষ্কারের মেয়াদ শেষ হলে 
তারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ডিগ্রি শেষ করতে পারবে । ধর্ষকের জন্য এ 
সুযোগদান প্রশাসনের ধর্ষক পুনর্বাসনমূলক উদ্যোগ বলবো নাকি শাস্তি বলবো? 
ধর্ষণের দায়ে সরাসরি অভিযুক্ত দুইজন এবং ধর্ষণের সহযোগী অন্য ছয়জন ছাত্র 
ধর্ষকের কোনও শাস্তি হয়নি। কারও কারও ক্ষেত্রে সাবধান বাণী (৮1117 
1510) পাঠানো হয়েছে। এই সাবধান বাণী প্রাপ্ত ধর্ষকেরা আমাদের সাথে, 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমাদের পাশে পথ চলার সুযোগ পেয়েছে। এ সুযোগকে 
ধর্ষকের পুনর্বাসন ছাড়া কি বলতে পারি? 

এই অভিযুক্ত তেরজনের মধ্যে যাদের বিচার হয়নি তাদের ক্ষেত্রে প্রশাসনের 
অভিমত, “যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি, কিন্ত তাদের বিরুদ্ধে আনীত 
অভিযোগ সত্য । যদি তাই হয় তাহলে কেন প্রশাসন এই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে 
প্রমাণ সংগ্রহ করছে না? একে কি বলবো প্রশাসনের সদিচ্ছার অভাব নাকি 
ধর্ষকের পক্ষাবলম্বন? 

আমাদের ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলনের দাবি প্রতিপক্ষ নয়, প্রশাসনের অবস্থানকে 
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সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে প্রতিষ্টিত করতে হবে । এই দাবিতে আমরা এখনও 
অটল । কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত, ধর্ষকদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত কিন্তু এই শাস্তির নামে প্রশাসনের প্রহসনে যা প্রমাণিত 
নয়, তাহলো সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে প্রশাসনের সুস্পষ্ট অবস্থান। 

শোনা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বহিরাগত ধর্ষকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা 
নিতে আগ্রহী । আমরা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা যখন বিভিন্ন পর্যায়ে ভেবেছি 
যে, এই ধর্ষকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আইনে ব্যবস্থা নেয়া দরকার, তখন বারবার 
শুনতে হয়েছে __ “তিনমাস পর রাষ্ট্রীয় আইনে অভিযোগ প্রমাণিত হবে না” বা 
“কোর্টে ধর্ষকরা রীট করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাস্তি বাতিল হবে।” অথবা 
“বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ধর্ষিতকে বিচারের আড়ালে রাখা যায়। কিন্তু তোমরা 
কোর্টে যেও না, ধর্ষিতই আবার হেনস্তা হবে ।” রাষ্ট্রীয় আইন তাহলে কার পক্ষে 

১. ধর্ষণের যে নিমর্ম অভিজ্জতা ধর্ষিতকে সারাজীবন বহন করতে হয় মাত্র 
তিনদিন পরেই সেই ধর্ষণ আইনের চোখে প্রমাণিত হবে না? 


কোন দ্বীপ নয়। এখানেও বিরাজমান পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ, 
পুরুষাধিপত্য ৷ তবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী হিসেবে আমার 
গর্ব হয় এই জন্য যে আমাদের ক্যাম্পাসে আমরা পুরুষাধিপত্যকে রুখে 
দীড়িয়েছি। নারীর প্রতি বিদ্বেষমূলক নিয়মকানুন থেকে শুরু করে পুরুষহিংস্্তা 
(1916 ৬1019006)-র প্রতি জাহাঙ্গীরনগরের ছাত্রীরা সোচ্চার । 

২০ শে আগস্ট শুরু হওয়া ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনে আন্দোলনকারীরা 
একজোট ছিলাম যে আমরা ধর্ষিত ছাত্রীর নাম ও পরিচয় কিছুতেই প্রকাশ 
করবোনা । ধর্ষণ একজন নারীর জন্য যে কী ভীষণ নির্যাতন, তার সাথে অন্য 
কোন নির্যাতনের তুলনা করা চলেনা । নারী এই নির্যাতনের বিচার চাইতে রাষ্ট্রের 
প্রচলিত আইনের কাছে গেলে আইন নারীর কাছেই প্রমাণ চায় যৌনসংগমে তার 
ইচ্ছা ছিলো কি না। নারী প্রথমবার ধর্ষিত হয় একজন বা একদল পুরুষের দ্বারা 
এরপর পালাক্রমে ধর্ষণ চলতে থাকে পুলিশ, ডাক্তার, আইনজীবীদের জেরার 
মাধ্যমে! এরপরও যে ধর্ষণকারীর উপযুক্ত শাস্তি হয়না সেটা সবার জানা । 
ধর্ষণের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ধর্ষিতকেই সামাজিকভাবে হেয় 
হতে হয়, ধর্ষণকারীকে নয় । ধর্ষণকারী দস্তের সাথে ঘুরে বেড়ায় আর ধর্ষিতকে 
আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বলে 'এ যায়, এ যায় ।' অথচ হওয়ার কথা ছিল উল্টোটি । 
তাই আন্দোলনে আমরা কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে ধর্ষণের লজ্জা 
ধর্ষণকারীকেই বইতে হবে । মাননীয় উপাচার্য যখন বলেছেন যে ধর্ষিতকে এসে 
অভিযোগ জানাতে হবে তখন ছাত্রীরা ক্রোধে ফেটে পড়ে বলেছেন, “তার চেয়ে 
স্যার সোজাসুজি বলেন বিচার করবেন না।” কেননা ধর্ষিতা নিজে যদি আসে 
তাহলে তাকে সবার সামনে আসতে হবে ৷ আবার যারা সাক্ষ্য নেবেন তারা যদি 
ছাত্রীটির কাছে যান তাহলেও সবাই জেনে ফেলবে এবং বলবে, “আচ্ছা তাহলে 
এ মেয়ে” । এতোদিন পর ধর্ষণের কোন প্রমাণ ভিষ্টিমের কাছে নেই, সমাজ 
পরিবার, আইন কোন কিছু নারীর পক্ষে নেই __ তাহলে ধর্ষিতের এই আত্মপ্রকাশ 
বিচার কাজের জন্য কোন ফল আনবে? কাজের কাজ এটাই হবে ছাত্রীটিকে 
সারাজীবন শুনতে হবে “ছিঃ ছিঃ” । ছাত্রীদের স্পষ্ট বক্তব্য ছিলো একজন ছাত্রী 
যদি বলে “আমি ধর্ষিত” তাহলে সবাই একসাথে দীড়িয়ে বলবে “আমরা সবাই 
ধর্ষিত” । জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনের এই স্পষ্ট 
উচ্চারণ সবচাইতে গৌরবের মনে হয় । কেননা আমরা জানতে চেয়েছি ধর্ষণকারীর 


র এই সমাজব্যবস্থায় সর্বত্রই নারীর জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতি 
বিরাজমান । জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা 


২. তিন মাস পরে ধর্ষিতের কোর্টে যাওয়ার সুযোগ থাকবে না কিন্ত ধর্ষকের 
শাস্তি বাতিলের আবেদনের সুযোগ অবশ্যই থাকবে । 

৩. ধর্ষিতকেই সামাজিক ভাবে হেনস্তা করবে । যে রাষ্ট্রীয় আইন অপরাধীকেই 
নানা ধরনের সুযোগসুবিধা দেয়, যে আইনের ফাক ফোকর দিয়ে ইয়াসমিন ধর্ষণ 
ও তত্যাকারীদের রক্ষক পুলিশ কর্মকর্তাদের অভিযোগ প্রমাণিত হয় না। যে 
আইনে শততম ধর্ষণ করেও মানিক অপরাধী হয় না সেই বৈষম্যের আইনের 
বিরুদ্ধে আমরা সংঘবদ্ধ । 
দিন না বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক আইন, রাষ্ট্রীয় আইন ধর্ষককেই আসামির 
কাঠগড়ায় দাড় করাবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন চলবে । 
সায়দিয়া কামাল 
শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 

(পাক্ষিক চিন্তা, ৩০-১০-৯৮) 


“ধর্ষিত কেঠ” 


নাম এবং পরিচয়। আমরা বলেছি ধর্ষণের জন্য লজ্জা ও শাস্তি একমাত্র 
ধর্ষণকারীরই প্রাপ্য । 

যে রাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ধর্ষণের সত্যতা স্বীকার করলেন এবং 
ধর্ষণকারীদের শাস্তি দেবার সিদ্ধাত্ত নিলেন সেদিন আমরা উপস্থিত সবাই দেখলাম 
ধর্ষণকারীদের অন্য চেহারা । চিহিন্ত ধর্ষণকারীরা সবার সামনে এসে বার বার 
জানতে চাইলো কে ধর্ষিত হয়েছে। ধর্ষণকারীরা বললো, “আমরা সামাজিক 
জীব । একজন ধর্ষিতের যেমন মান-সম্মান আছে, তাদের বিয়ে হবেনা, তেমনি 
আমাদেরও মান সম্মান আছে ।” ধর্ষণকারীরা বললো, “ধর্ষিত যে হয়েছে তাকে 
আজ সবার সামনে বলতে হবে সে ধর্ষিত হয়েছে এবং প্রধাণ করতে হবে তারপর 
আমরা শাস্তি মেনে নেব ।” ধর্ষণকারীরা সেই রাতে রেজিস্ট্রার বিন্ডিং-এর সামনে 
সামনে বার বার বললো, “ধর্ষিতদের নাম পরিচয় প্রকাশ না করে আমাদের নাম 
প্রকাশ করা যাবেনা ।” তারা আরও বললো নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা 
বলা হলে এখানে কেন বৈষম্য? ধর্ষিত নারীর নাম পরিচয় প্রকাশ করে, 
সামাজিকভাবে তাদের আরও হেনস্তা করে সমাজে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে 
হবে। 

পাঠকের কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে আমি জানিনা কিন্তু সেই রাতে উপস্থিত আমরা 
হতবাক হয়ে ধর্ষণকারীদের তাণ্ডব দেখেছি। ফেরদৌস নামে একজন চিহ্নিত 
ধর্ষণকারীর দোসর বললো “ধর্ষিতাদের নাম না জানালে রেজিস্ট্রার বিল্ডিং উড়িয়ে 
দেবো ।” প্রায় দেড় মাস ধরে আন্দোলন করে আমরা চিহ্নিত করতে চেয়েছি 
ধর্ষণকারীদের, সত্যতা যাচাই কমিটি পরিশ্রম করেছেন ধর্ষণকারীদের চিহ্নিত 
করতে দেশের বিভিন্ন জন আমাদের সাহস দিয়েছেন অথচ দেড় ঘন্টা ধরে 
তাণুবনৃত্য দ্বারা ধর্ষণকারীরা বুঝিয়ে দিচ্ছিলো তারা নিজেরা কি এবং কি তারা 
করেছে। প্রত্যেকের কাছে তাদের চেহারা নগ্ন হয়ে ধরা পড়ছিলো এবং ঘৃণায় 
কেউ একটা বাক্যও উচ্চারণ করেনি । কারণ ধর্ষণ বিরোধী সবাই মনে করে 
একমাত্র ধর্ষণকারীরাই রনির (একজন চিহিন্ত ধর্ষণকারী) মত গলা কীপিয়ে, বুক 
চাপড়ে জিজ্ঞেস করতে পারে, “আমরা জানতে চাই হু ইজ ধর্ষিতা?” 


নাসরিন সিরাজ এ]ানী 
শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 
(পাক্ষিক চিন্তা, ৩০-১০-৯৮) 


